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। উপস্থাপন] । 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। / কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণাবান ॥ 


পয়ারবন্ধ এই ছন্দময় তার “রশ মলিয়্ে যাওয়ার আগেই এই বিরাট মহাকাব্য 
মহাভারতের কাহনী-তার বিপুলতা, বৈচিত্র্য, গভীরতা, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান 
ও চিন্ত; রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মাদর্শ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পেলাম মহামতি 
কালী গ্রসম্জ সিংহের গগ্য অন্থবাদের মাধ্যমে । ভাব ন্বর্ষের সমগ্র জীবনচধায়, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মহাভারতের অবদান শম্পর্কে অনেক আলোচন। হয়েছে। 
কার৭ কাছে এটি পবিত্র ধর্মগ্স্থ-_এর প্রতিটি শব্ধ পড়্‌ক্তি অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত। 
প্রথািদ্ধ ধর্ম আর অন্ধবিশ্বাস গড়ে উঠেঠে একে কেন্দ্র করে । পুরোহিত তন্ত্র 
রখঞতস্ত্ অভিজাততন্ত্র একে সাবহার করেছে আপন স্ববথে। কেউ বলে মহা- 
ভ।এন শ্বধু কাবা, কাপও কাছে তা পুরাণ কথা? কেউ বলে ইতিহাস। 

'য যেভাবেই গ্রহণ করুক ন1] কেণ, বিগত এক শতাব্দীতে ভারত চায় 
মহাভারতের অঞ্ছশীলন, তার পামাজিক সংস্থান খা এতিহামিকত। নির্ণয়ের 
প্রচেষ্টা বহভাবে হয়েছে । কিন্ত দেইসব প্রচেষ্টাগ্তলির বেশীর ভাগই ছিল 
প্রাতিষ্ঠানিক এবং গবেষণালর তথা কিংবা বিশ্লেষণগত উপাদান । সবই ছিল 
বিদ্বৎ সমাজের এক্কিয়ারভূক্ত আশার কথা, বিগত ছুই দশক ধনে বামায়ণ 
মহাভারতের প্রামাণকতৃ] ৪ এতিহাসিকতা নিয়ে বাপক বি তরু হয়েছে 
এবং সেঠ বিতক পগ্ডিতী মালোচনাএ পরিধি ছাড়িয়ে অধৌক্তিক অঞ্ধ আনু- 
গত্যের সীমা অতিক্রম কে সাপারণো পসারিত । আজ শুধু মহাকাব্যের 
ট্রাজিক ও শন্দন শ্গাত্বিক কিংবা শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ নয়-_-মহাঁকাব্ের ভাবাদশ, 
সমাজ-পরিস্থিতি, চিত্রকল্প বা পুবাণ মবয়বের চির আরাধ্য (সৌধটি নানাদ্িক 
থেকে বিচাবের ও তার ভিত্তিমূল অন্থসন্ধানের প্রচেষ্টা চলছে । বলা ঘেতে 
পাবে, শুরু হয়েছে এক গণবিতর্ক। এটা সমাজ-মনক্কতারই লক্ষণ। আলো 
চনায়, বিভর্কে অধিকারছেদের সীমা লুপ্ত হয়েছে । এঁতিহবাদী আব প্রশ্নগ্রথর 
চিন্তাধারায়-বিশিষ্ট যুক্তিবাদী-__-টভয় পক্ষই বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ও দৃষ্টিকোণ থেকে 
মহাকাবাছয়ের মূল্যায়ণে ও প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানে সন্কিয়। 

এই অন্থসন্ধানের প্রচেষ্টা অবশ্থবই অভিনন্দনষোগ্য এ কারণে যে তথ্যগত 
ভিত্তিছাড়া এঁতিহ মৃলাহীন। একে মিথ, বলেও উড়িয়ে দেওয়া] ধায় না 
কারণ এর মধ্যেই নিছিত থাকে মমাজ সভ্যতার নিগৃঢ় বাস্তবতা ; ফলে 
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ৃবিজ্ঞানের ধারণায় মিথ, হয়ে উঠেছে মানব সভ্যতার এক শক্তিশালী উপকরণ। 
মিথ সম্পর্কে উনবিংশ শতকীয় ধারণায় গত কয়েক দশকে" বেশ পরিবর্তন 
ঘটেছে । সেহ অর্থে মহাভারত শুধু পুরাণকাব্য নয়, বল! যেতে পারে পুরাণ 
কথা-_সাহিত্যের আঙ্গিকে রচিত ইতিহাস | উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৬ সালের 
৩০শে মার্চ গোবিম্ববল্লভ পন্থ ন্মারক বন্তৃতায় ডক্টর নীহাররঞরন রায় বামায়ণ 
ও মহাভারত; পুরাণকথ। ও বাস্তবতা প্রসংগে মূল্যবান আলোচন। করে- 
ছিলেন। 

যাই হোক, সমাজ-লচেতনতা, বৈজ্ঞানিক বস্তবাদী বিশ্লেষণের প্রয়োজন 
সম্পর্কে উপলব্ধি, সংস্কৃতি সম্পর্কে উন্নততর ধারণা, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি 
কারণে আমাদের অতীত কাব্যপুরাণ উপকথ। লোককথা লোকগাথা প্রভৃতি 
সম্পর্কে আগ্রহ ৃষ্টি হয়েছে এবং তা! ক্রম প্রসারমুখী । 

এই রকম পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে মহাভারতের বিভিয্ধ চরিত্র সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে বন্ধুবর মধু চট্টোপাধ্যায় চরিত্রের গভীরে আগ্রহী হয়ে 
পড়লেন, নান। জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত হলেন আর সেই আক্রমণের ফলশ্রুতিতে 
রচিত হোল “মহাভারতে জন্মকথ। ॥ 

এই গ্রন্থে লেখক যে অনলস-অব্যাহত-অধ্যয়ন-অধ্যবসার়ের তনিষ্ঠ পরিচয় 
দিয়েছেন ও পাঙুলিপি রচনায় যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা আমার মত অলস 
অবসাদ গ্রস্ত লোকের পক্ষে ঈর্ষার বস্ত। গ্রন্থাটর পরিকল্পনার স্চনাকাল থেকে 
পাওুলিপি প্রেসে দেওয়ার সময় পর্যন্ত গ্রস্থকারকে আমি উৎসাহিত করেছি সত্য 
কিন্ধ সংগে সংগে এই আশঙ্কাও জেগেছে যে দুর্গাপুরে বসে এই ধরণের গ্রন্থ 
রচনার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ সম্ভবপর হয়ে উঠবে কিনা । আমার 
আশঙ্ক। অমূলক প্রতিপন্ন হওয়াই আমি আজ সবচেয়ে খুশী। বলতে দ্বিধ। 
নেই, আমার পরিচিত বদ্ধু-বাদ্ধবদের মধ্যে তিনি বিরল-পরিশ্রমী, চরম আশা- 
বাদী ও ক্লাস্তিবিহীন উদ্যোগী । কিন্তু তাকে এই গ্রস্থরচনায় উৎসাহ দেওয়ার 
ফলশ্রুতি হিসাবে পরিণামে ধে আমাকে এমন বিব্রত হ'তে হবে সে কথা আমি 
আগে বুঝিনি । বুঝলাম, ঘখন তিনি আমাকে তার এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার 
নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দেওয়ায় অধিকার তার আছে এবং তা পালন 
করার চেষ্ট। আমার তাবৎ জাগতিক কাজের মধ্যে পড়ে। তাই আমার 
সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও তার নির্দেশ মেনে নিয়েছি । ঘোগ্যতা 
বিচাবের দায় তার । 
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মহাভারতের বিচিত্র চৰিত্র চিত্রশালার অগণিত আলেখ্য-র মধ্যে থেকে 
তিনি আটটি চরিত্র বেছে নিয়েছেন এবং তাদের রহস্যময় তথাকথিত অলৌকিক 
জন্মকথার সামাজিক, অথনৈতিক, রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন কারণটিকে তৎকালীন 
প্রেক্ষাপটে ও আধুনিক প্রাগ্রলর চিন্তার আলোকে, যুক্ষিসিদ্ধ মননে ও 
বৈজ্জানিক বিশ্বেষণে উদযাটিত করতে £চষ্ট। করেছেন । 

মহাভারত মহাকাব্যে জন্মরহশ্য ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল এবং এই জন্মের 
জটিলতাই মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় কাহিণীটিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 
এই মহাকাবোর রচায়ত। ঝ'লে ধিনি পরিচিত পরাশর-পতাবতীর পুত্র সেই 
কষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-এর জন্মবৃত্তান্তই বহশ্যাচ্ছন্প। জন্মজনিত কোন 
হীনমন্তত। বোধের অবঠৈতনিক প্রক্রিয়ার ফলে এই মহাকাব্যের ধার। সবচেয়ে 
আদশ চবিত্র বলে প্রতিভাত, তাদের জন্মবৃত্তান্ত এমন কুছেলিকাপূর্ণ কোরে 
বর্ণনা করার পশ্চাতে সেই কারণ থাকাও অসম্ভব নদ্ধ। এই ছুই মহাকাবোর 
চরিজ্রের ও জন্মবত্তান্তের বিশ্লেদধণে দেখা যার, রাঁমান্ণে একমাত্র সীতার 
জন্মবৃত্তান্তেই ঘ৷ 1কছু অপৌরুষেদ্নতা আছে কিস্ত মহা ভারতের ছুই বিবাদমান 
পক্ষ কৌরব ও পাগুব কূলে-কৌরবদের খাভাবক বংশ পরম্পরা ; অন্যদিকে 
পাওব 9 প্রচ্ছন্ন পাগুব-পক্ষীঘদের মবৈধ না হালে জটিল জন্মপ্রেক্ষিত। 
উভয়ের মধো যে অন্তর্কলহ, তার মূলে রয়েছে সম্পত্তি 9 শাসনক্ষমতা নিয়ে 
দ্বন্ব। একথা তো মামাদের জানা “ঘ সম্পত্তির অধ্িকাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেব্্ে 
সঠিক জন্ম পরিচগ্ সমাজে এক বিশেষ ভূমিক। পালন কৰে সম্পত্তির অধিকার 
স্শিদ্দিষ্ট করে । মহাভারতের তৎকালান সামাজিক ৫েক্ষাপটেও জন্মবৃস্থাত্তের 
অন্বচ্ছত। ও অবিশ্বাস্য আবরণের মূলে নৈতিক ৪ অর্থনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল 
থাক] অসম্ভব নয়। 

মহাভারতের কাহিন-কে যাঁদ আমরা একাগের পটভূমিতে সংস্থাপিত করি, 
তাহলে দেখা যাবে পুরাণ অবয়বের খোলন ছাড়িয়ে তা হয়ে উঠেছে পাখি 
ছন্থজটিল পরিস্থিতির বান্তবে জড়িয়ে পড়া রক্তমাংসের মানুষের কাহিনী । 
এখানে বিপুল মানব জীবন বেগ সহত্রধারায় উৎসারিত উচ্ছৃসিত হয়েছে, সেই 
জীবন বেগের মধ্যে আছে মানব প্রবৃত্তির ও প্রাকৃতির স্থূল ও সুক্ক্ অভিপ্রকাশ। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়। যায়, আমাদের 
তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে 
কত পরিবর্তন, কত সমাজ বিপ্লব কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়) 


(8) 

ধায় । সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্প চতুর লোকের শ্বহস্ত- 
রচিত অতি স্থচাঁরু পরিপাটি সমভাব বিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল্র না। সে 
সমাজে একদিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ, অসংযত অহংকার, অন্যদিকে বিনয় 
বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদ্ধার মহত্ব এবং অপূর্ব পাধুভাব মনুষ্য চরিত্রকে সর্বদা মথিত 
করে জাগ্রত করে রেখেছিল । মে সমাজ্জে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, 
সকল ব্রাহ্ধণ তপঃ পবায়ণ ছিলেন ন।। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, 
দ্রোণ কৃষ্ণ পরঙ্ঞরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কন্তী সতী ছিলেন, ক্ষম] পরায়ণ যুধি্টির 
ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শ রুক্তলোলুপ। তেজ'স্বনী দ্রৌপদী বুদণী ছিলেন। 
তখনকার সমাজ ভাপয়-মন্দ্য আলোকে অন্ধকারে জীবন লক্ষণাক্রান্ত ছিল; 
মানব সমাজ চি হৃত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকাধের মত ছিল না। এবং 
বিপ্লব সংক্ষুন্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বার! সবদা জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের 
মধো আনাদের প্রাচী” বুট়োবস্ক শালশ্রাংথ আল্যা উন্নত মণ্ডকে বিহার 
করত।” 

মহাভারক্ছেধ অনাজ্ত এ সভা আপ্াত্মিক বাবুগ্লানা নিয়ে মত্ত ছিল না 
এবং সে সমগক্কার ভার ব্য “কুন পঞ্িক্গার বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মৃত মত 
ছিল না। স্বন্রা" সেক্সানের সমাজ নৈতিক দৃষ্টিভংগী দেহগত শুণচি-া সম্পর্কে 
ধারণ শন্তরকম থাকাই ম্বানছাব্কি। সকল যুগে সকল সমাঁজেই অবৈধ শিশুর 
জন্ম হয়েছে-_ঘবৈধু এই কারণে -য পিতৃতান্ত্রিক সমাঞ সম্পত্তির অধিকার 
সংক্রান্গ প্রশ্নে তাকে সামা্জক স্বর ত দগনি। দেখা যাচ্ছে এর মূলে 
অর্থণৈতিক £শ্ব যত্রখাণি জিত, নৈতিক প্রশ্ন তিঠখান সম্পৃক্ত নয়। 
সামঞ্জতান্ত্িক সমাজ বাবস্থা নিশোগ প্রথ। প্রচলিত হিল এবং তা ছল সম্পত্তির 
অধিকারগত হ্থরক্ষা ও পরম্পত্বাকে অন্যাহত রাশতে। খএকালেণ বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে মাতৃগর্ভে ভ্রুণ হষ্টির ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবে সফল ও স্বাকৃতি লাভ 
করলেও এই ধরণের শিশুর জন্ম আইনগত বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন ও সংশয় 
জাগছে । নৈতিকতার দাবী 'অগ্রাহ্থ করে যে কারণটি সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে 
সেটি সামাজিক নযাদ! | এই সাঁগাজিক মর্ধাদাকে রক্ষা করার জগ্তে পরিত্যক্ত 
শিশুর করুণ ভ্রীবন পরিণতি মানব সংসারে ও সমাজে বারবার দেখা 
দিয়েছে । 

মহাভারতের চরিত-মাঁলা থেকে অনেক চরিত্রকে আমরা তাদের জন্ম- 
বৃস্বান্তের জটিলতা ও অস্প্টতার জন্য চিহ্নিত করতে পাবি। আগেই বলেছি, 


(%) 


আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তার মধ্য থেকে আটটি চরিত্রের জন্মকথাকে বিশ্লেষণ 
করেছেন। তার এই বিশ্লেষণের স্ত্র হচ্ছে দে কালের সামাজিক রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক অবস্থা যা এতাবৎ মোটামুটি বিভিন্ন গবেষণামূলক স্থৃত্র থেকে জানা 
গিয়েছে ( সমস্ত স্তর ও তথাকেই যে লেখন বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করতে পেরেছেন 
পে দাবী করা যায় ন।)। মুল মহাভারতের মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত . 
বাগীশের জন্মশতবাধষিক সংস্করণ (বিশ্ববানী প্রকাশন ), ৬কালীপ্রসম্ধ দিংহ 
অনূদিত ও সম্পাদিত সংস্করণ (সাক্ষরত। প্রকাশন )১ ৬পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত 
মহা ভাবত, ৬রাক্গশেধর বন্থর মহাভারত ও কাশীরাম দাসের অনুবাদ সংস্করণ 
গুলি ও পাঁদটাকায় উল্লিখিত বিছিন্ন গ্রন্থগুলি গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক কার্ধকারণ 
সম্পকিদ্দ ধারণা ও যুক্তি ?সদ্ধ মননশীলতায় বিশ্লেষণ করেছেন। 

প্রতিটি কাহিনী পম্পর্কে মূলায়ণ ও পরিপূরক আলোচনা! আমার 
সাধা শীত কারণ বুদ্ধিবুত্তির যে নিরন্তর অস্ুশীলনে সে খোগাতা করতলে 
আমলকীবৎ আয়ত্ত থাকে, কা আমার অনাগত । সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি 
সম্পর্কে আমার ধারণ। ও তার দু" একটি ক্ষেত্রে আমার বিচারবুদ্ধিতে ঘ৷ মনে 
হয়েছে ভার উল্লেশ 'কোরব। 

লেখক আলোচ্য গন্থে অলৌকিকতার ধোয়াটে আবরণকে ছিয় ক'রে 
প্রথাসিদ্ধ ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে যু'ক্তপিঘ্চভাবে সমাজতাদ্বিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে 
মহাভাবকেব সমাজ-বাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দে কালের শ্রেণীশ্বার্কে উন্মোচিত 
করার টেষ্টা করেছেন। তার এই প্রচেষ্টা রক্ষণশীল মূল্যবোধ আহত করলেও 
অপেক ভ্রান্তধারণ| দূর করতে সহারক হবে। থে দাশকেন তত্ব উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত ভাবে পথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পকে ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষিত 
করতে ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে ও প্রসারিত করতে সভ্যতার 
বিকাশে মানুষের গৌরব, ভূমিকা ও শক্তিকে তাৎপর্যহীন কবে দেখানোর-_ 
অপচেষ্টা কোরছে, তখন উক্ত তত্বের মূলে আলোচা গ্রন্থটি আঘাত হানতে 
সমর্থ হবে বলে আশা পোষণ করি । 

মহাভারতের রচনা! কাল হিসাবে তিনি বহুজনের মতকে উত্নেখ করেছেন 
কিন্তু সেই মতের ভিত্ত কি তার উল্লেখ নাই । এক্ষেত্রে যদি তিনি কুক্ক্ষেত্রের 
যুদ্ধে উভয়পক্ষে অংশগ্রহণকারী প্রায় ত্রিশটি জন ও জনপদের অণ্ডিত্বকালকে 
বিশ্লেষণ করতেন তা হলে মহাভারতষুদ্ধের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ অষ্টম শতকের 
কাছাকাছি বলে অন্গমান কর। নেওয়। যেত। যেমন কুরু পাগ্ুবের যুদ্ধে 


(৬1) 

পাগুবদের পক্ষে বস, কাশী, চেদি, দশার্ণ, পাঞ্াল এবং বৃষ আর কৌরবদের 
পক্ষে ম্গধ, অঙ্গ, বিদেহ, কোশল, মহিম্মতী, অবস্তী, ভোজ-অন্ধক, নিষাদ, 
শল্য) বিদর্ত, সিন্ধু-সোবিরঃ গান্ধার, ত্রিগর্ত। কেকয়়, শিবি, মত্ত বহিলক, 
ক্ষুদ্রক, মালব, অন্বষ্ঠ এবং কম্বোজ প্রভৃতি জন ও জনপদ যোগ দিয়েছিলেন । 
৬০ খ্রীষ্টপৃর্বান্ধে এসে আমরা দেখি একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যোলটি 
মহাঁজনপদের অস্তিত্ব ঘা ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বান্দে এসে দীড়িয়েছিল মাত্র একটিতে । 
অর্থাৎ আমাদের বুঝতে অস্থবিধা হয়ন। যে এই একটি জনপদ তখন বিদ্ধাপর্বতের 
উত্তর খণ্ডে, মৌর্যসাম্রাজো পরিণত । অর্থনৈতিক বিবর্তন সাপেক্ষ রাজনৈতিক 
প্রক্রিয়ায় ত্রিশটি ছোটবড় জনপদের যোলটিতে পরিণত হ'তে ছু'শ বছর যদি 
লেগে থাকে ও মহাভারত যুদ্ধের পরবতাঁ দু'শ বছর ধরে মহাভারত রচিত 
হ'লে, রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী । নৃতাত্বিক বিচারে প্রত্ুইতিহাস 
বিদ্বাত্ত সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তে পৌছিচেছেন। যাইহোক, রামায়ণ মহাভারতের 
রচনাকাল এখনও বিতর্কিত এবং সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্মে 
আমাদের আরও কিছুকাল অপ্রেক্ষা করতে হবে। অধ্যাপক সাংকলিয়ার 
প্রচেষ্টায় মহাকাব্যের প্রত্বতান্বিক প্রমাণ সম্ধানের কাজ স্থরু হয়েছে বলে 
জানি । আশ! কর। যায়, প্রাঞ্ড তথ্যাদি সিদ্ধান্তে পৌছিতে সহায়ক হবে। 

গ্রন্থের লেখক “মহাভারতের জন্মকথ। প্রনংগে (পু; ৯ শেষ পউক্তি ) 
বলেছেন “জয় শব্দ উচ্চারণের পর পুবাণমহাভারতাদি পাঠ বিধেঘ়। জয় 
শবের বাবহার এক্ষেত্রে যুদ্ধ জরের নম _ধর্ষের । কিন্তু আমি যতটুস্থ জানি 
মহাভারতের আদি নাম ছিল "জন । তাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ইতিহাঁস। 
( ইত্ডি-হ-আস : এটি ঘেমন ছিল )। জয়নাম যুক্ত এই “ইতিহাপ' যুদ্ধ জয়েচ্ছু 
সকল ব্যক্তির শ্রোত্ব্য। “ততে। জয়মুদীরয়েখ যে বাক্যাংশটি নমক্ষিগ়ান্থচক 
শ্লোকে (পাদটীকা ৫ পৃঃ ১৬) আমর পেস়েছি, লেটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে সংগৃহীত পাগুলিপির সব জায়গাপ্স পাওয়। ধায় না। পণ্ডিতগণ মনে 
করেন শ্লোকটি বৈষ্ণব প্রাধান্য কালে সংঘো জত হয়েছিল । তাই, মহাভারতের 
পুণা সংস্করণে শ্লোকটি সঙ্ধিবেশিত হয়নি । পুপার ভাগ্ডারকর ওরিয়েপ্টাল 
রিসার্চ ইনষ্রিটিউট মহাভারত সম্পর্কে গবেষণার বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে ঘাচ্ছেন। 
সুতরাং তাদের তথ্য আমরা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করতে পারি। গ্রসংগতঃ 
উল্লেখধোগা রামায়ন নিয়ে বরোদার ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট কাজকর্ম চালিয়ে 


যাচ্ছেন! 


(9৫) 


আর একটি প্রসংগের উল্লেখ কোরে অবতরণিকাটি শেষ কোরব। গ্রন্থকার 
ুধিষ্টিরকে বিছুব পুত্র হিসাবে প্রতিপন্ন কবার চেষ্টা করেছেন। শ্রামতি ইরাবতী 
কার্ভে তার %822100 21106 920 ০01 1) 9০০ গ্রন্থে এই অনুমানটি প্রথম 
উত্বাপন করেন। এসম্পর্কে তিনি কতকগুলি যুক্তিও দেখান যদিও যুক্তিগুলির 
প্রামাণিকতা দাবী করেননি এবং যমদেবকেই যুধিষ্ঠিরের পিতা হিসাবে মেনে 
নিয়েছেন । কবি প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বন্থ শ্রীমতি কার্ডের অন্ুমিতিটিকে মনোরম 
আখা। দিয়ে যুধিষ্টির যে বিছুরপুত্র হতে পারেন না তার সপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়ে- 
ছেন ত। আপাত গ্রাহথ বলে মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বিহরপুত্র 
হিসাবে যু্িষ্টিরকে প্রতিষ্ঠিত করার সপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন [স সম্পর্কে 
প্রশ্ন তালার অবকাশ থেকে ঘায়। 

পরিশেষে একটি কথ] বল। প্রয়োজন মনে করুছি। জন্মবৃত্তান্ত আলোচনায় 
বিভিন্ধ জায়গায় তৎকালীন সমাজ বাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী 
সংগ্রাম, শ্রেণী বৈষম্য প্রাসংগিকভাবে এসেছে । আমার মনে হয়। লেখক যদি 
মহাভারছ্রে কাল ও সমাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হ'লেও একটি বস্তবাদী বিশ্লেষণ 
আলাদা অধ্যায়ে উপস্থিত করতেন ছা লে “মহাভারতের জন্মকথা? বৃত্তান্ত গুলি 
আলোচনার দৃষ্টিভংগীগত একট] নিতিখ আমরা পেতাম ও তা গ্রস্থটিতে একটি 
নতুন মাত্রা মংযোজনে সহায়ক হোত। 

আগেন্র কথার জের টেনে আবার বলি যে গ্রন্থকার ্রীমধু চট্টোপাধ্যায়ের 
সংগে আমার যে সম্পর্ক তাতে তীর নির্দেশ অগ্রাহ্‌ কর! আমার পক্ষে সম্ভব 
ছিল নাঁ। তাই, এই উপস্থাপনাটিকে আমার বন্ধুকৃতা বলে গ্রহণ করলে 
আনন্দিত হব। গ্রন্থটি সমাদৃত হলে মহাভারতের একটি দিক থেকে আমাদের 
চিন্তা ও চেতন! সমৃদ্ধ হবে_ যুক্ষিহীন আমন্তগত্যের পরিবর্তে মহাভারত সম্পর্কে 
জাগবে আমাদের মননশীল শ্রদ্ধা এই আশা পোষণ করছি । 


একটি পাঙুলিপির জন্মকথা 


গ্রহান্তরে উন্নত মানুষ বা ম্বগের দেবতার। মর্তো এসে সভ্য মানুষের জন্ম 
দিঞে আবাগ |ফরে .গছেন দ্বর্গবাষে_ এবিক ফন্‌ দানিকেণের এই তত্ব বর্তমান 
গ্রন্থের লেখকের মন্দ অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত । মানুষের 
বড় হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। বাস্তবতার দিক থেকে সে ইতিহাস 
একান্তই জাবন ও শ্রেণী সংগ্রামের | পৃথিবী এব মহাকাব্যেই এহ ইতিহাস 
বিধৃত ভারতী মহাকাব্যদ্য় রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে একই কথা সমন্ভাবে 
প্রযোজ্য । তবে শ্রেণীশ্বার্থের কারণে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাল চাপ। দেওয়ার 
চেষ্ট] হয়েছে সুকৌশলে | বলা বাহুল্য থে, কাব্য-মাহিত্য-পুরাণকথা সমাজের 
অভিজ্ঞাত মানুষেরই স্ষ্টি। আদর্শবাদের নামে, ধর্মকথার আবরণে অভিজাত 
শ্রেণীর ম্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে তাতে । গণআন্দোলনের যুগে শ্রেণী স্বার্থের 
পাগ্ডারা দানিকেনের মারফতে পুরানে। তত্ব নতুন করে দেখাবার চেষ্ট করছেন 
আবার। 

“দাঁনিকেনের বিভ্রান্তি নামক একট! তথ্য দবলক গ্রন্থ পড়তে পড়তে আমার 
মনে পড়েছে প্রাচীন সমাজেতিহাসের আকর গ্রন্থ মহাভারতের কথা। উক্ত 
কাবোর আদিপর্বের ছু'একটি জন্মকথা নিয়ে লিখতে থাকি ছু'একটি প্রবন্ধ । এবং 
তা দেখন্তে দিই আমার অন্তরজ বন্ধুদেব । তারা খুবই উৎলাহি « ছয়ে ওঠেন 
এবং মাত ও লিথবার জন্য অনুরোধ জানান । অহঃপর আমি অল্পদিনের মধোই 
“গছাভারতে জন্মকথ” নাম দিয়ে একটি পাওুলিপি তৈরী করি। তখন বন্ধবর 
আরতি কুমার বস্তু, ভক্তি ঠাকুর" মৃণাল কান্ত ঘোষ এবং কৰি-শিল্পী বাদল 
ভট্টাচার্ধ প্রবন্ধগুলি পাঠ করে অবিলম্বে পাওুলিপিটি পুস্তকাকারে একাশের জন্ত 
আমাকে চাপ দিতে থাকেন । কিন্তু পুস্তক প্রকাশের একটা মস্ত সমস্যা বয়েছে 
এই লেখকের । বই ছাপালেও প্রচারের দায়-দায়িত্ব বন করা আমার ভগ্র- 
স্বাস্থোর পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় ভেবে চুপ করে যাই। 

ইত্তিমধ্যে হুর্গাপুরে শ্গত সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয়বর্ষ বই মেল! অন্থষ্ঠিত 
হয় ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে_ লাল ময়দানে । কলকাতার বেশ কিছু 
নামী-দামী পুস্তক প্রকাশন সংস্থা যোগ দেন সেই মেলায় । তখনই প্রকাশক 
শ্রীহ্ঠটামল ঘোষের সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ ঘটে । 


(2) 

পরিষদের অন্ততম সদশ্ত হিলাবে অন্থ্বিধার কথ জিজ্ঞালা বাদের সুত্রে ঘনিষ্ঠতা 
জন্মে। কথায় কথায় বর্তমান পাুলিপির কথ! জানাই তাঁকে । তিনি আমাকে 
পুস্তক প্রকাশের আশ্বাস দেন এবং মাল ছুই পরে যোগাযোগের কথা বলেন। 
কেননা! তিনি তখন পশ্চিমবাংলার বিভিম্র জায়গায় বই মেল! নিয়ে ব্যস্ত । 
পুস্তক প্রকাশের বিলম্ব ঘটতে থাকায় আমার অন্তরজরা তাগিদ দিয়ে চলেন 
নিয়মিত। পরিশেষে পাওুলিপি পাঠাবার কাজ পাকা হয় কিন্তু শারীরিক 
অস্থস্থতার কারণে কলকাতায় গিয়ে ম্দ্রণের কাজ তদারকি বাধা হয়ে ওঠে। 
শেষ পর্যন্ত প্রকাশনার যাবতীয় দায়-দাগঠিত্ব প্রকাশক শ্টামল ঘোষের কাধে 
চাপিয়ে দেই এবং তিনি তা সানন্দে বহন করেন । যদিও এ বিষয়ে আমার 
খুঁত খুতানি মনোভাব প্রবল । কেননা, দীঘদিন “ম্বগত' পত্রিকার সঙ্গে সরাসরি 
যুক্ত থেকে নিজের চোখে সব কিছুই দেখাই ছিল আমার বরাবরের অভ্যাস। 
শরীর আমার সব কিছুতেই বাদ সেধেছে আজ । 


গ্রন্থের ভূমিকার বদলে “উপস্থাপনা করেছেন বন্ধুবর মুণাল কান্তি ঘোষ । 
তিনি তার ম্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন এতে । তিনি ছাড়া আরও 
অনেকেরই অবদান ও আন্তরিক শুভেচ্ছ! রয়েছে এই পুস্তক প্রকাশের পেছনে । 
তাদের কাউকেই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইনে। তাহলেও নিজেকেই নিজে 
ধন্যবাদ জানাতে হয় । এরা সকলেই আমার আপনার জন | আপনার জনের 
সঙ্গে লোক দেখানো ভগ্রতার কোনো মানেই হর না। আমি এর ঘোরতর 
বিবোধী। 


এতকথা বলার পরেও একটি কথাই বলার আছে ষে, পুস্তকের যাবতীয় 
ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য লেখকই শায়ী-আর কেউ নয় । এখন পাঠক খুশী হলে 
আমার শ্রম সার্থক । বিনীত-- 
মধু চট্টোপাধ্যায় 
দুর্গাপুর- 
১৩/৩০, হ্র্যবর্ধন রোড 


সৃচীপত্র 


ব্ষয় 


মহাভাতের জন্মকথা 
মতস্যগন্ধার উৎপত্তি 
কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন ব্যাস 
মহামতি বিছুরের জন্ম 
যুধিষ্টির 

ভ্রোণাচাধ, 

কর্ণ 

দুযোধন 

দীর্ঘতম। 


পৃষ্ঠা 


১৮ 
১, 
৩৩) 


৩৮ 


৬২ 
৭৮ 


৪৫ 


লেখকের অন্ঠান্য গ্রন্থ £ 


১। তোমার পৃথিবী তবু গ্যালিলিও ( কাব্য গ্রন্থ ) 
২। হছুর্গাপুরের ইভিহাস প্রলঙ্গে ( ১ম খণ্ড) 
৩। ইম্পাতের মাচগষ 


॥ মহাভারতের জন্মকথা | 


পৃথিবীর আদি এবং গ্রুপদী মহাকাব্য চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাভারত অগ্ততম। 
মহ্ধি ব্যাস বিরচিত এই মহাকাব্য বস্তুত.এক সংহিতা অর্থাৎ সংকলন গ্রস্থ। 
ধর্মগ্রস্থরূপে একে বলা হযেছে পঞ্চম বেদ । আদলে যে সকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান 
ও এ্রতিহ্থ পুরাঁকালে প্রচলিত ছিল তাই সংগ্রহ করে সংকলিত হয়েছে এই 
মহাভারত গ্রন্থে। এই গ্রন্থ একাধারে ধর্মশান্ত্র কামশাক্ত্র, মোক্ষশান্ত্র, পুরাণ, 
ইতিহাস এবং কাবা ।১ ঘদিচ কাব্যাপেক্ষ। মহাভারত ইতিহাস হিসাবেই 
সমধিক প্রপিদ্ধ। কবিগুরু রবীন্দ্রনীথের মতে ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষে; 
রচিত ইতিহাস নহে, ইহ! একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস ।, 

প্রবাদ আছে, যাহ! নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে ।' অর্থাৎ এই গ্রন্থে 
য| আছে ত৷ অন্ত গ্রশ্থে থাকলেও থাকতে পারে কিন্ত মহাভারতে যা নেই ত 
অন্ত্র কোথাও নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপম গ্রন্থ 
এই ভারত কথা । ভারতবর্ষের চিরকালের চিত্তপম্পদ বিধুত আছে এই 
মহাগ্রন্থে। বিষয়বস্তর গৌরবে ভাবের গান্তীর্ধে এবং আক্কৃতির বিরাটত্ে গ্রন্থ 
এই গ্রন্থ পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাগ্রন্থ নিঃসন্দেহে । ধারে-ভারে-বিশালতায় এই 
গ্রন্থ সেকালের অন্ঠ গ্রন্থাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও মহত্ব লাভ করায় বল! হয়েছে 
'মহাভারত' ।২ কথিত আছে, পুরাকালে দেবগণ মিলিত হয়ে তুলাদণ্ডের 
একদিকে সরহম্য সমগ্র বেদ ও অপরদিকে মহাভারত চাপিয়ে দিয়ে ওজন করে 
দেখেছিলেন তারা । তাতে এই গ্রন্থখানির মহত্ব এবং ভারবন্ধ বেশি হওয়ায় 
মহাভারত নামে খ্যাত হয়েছে সেকালে । অধিকন্তু ভরতবংশীয় রাজাদের 
বৃত্তান্ত ও মহিম1 কীন্তিত হয়েছে এতে । যে কারণে একে বলা হয়েছে 'ভারতঃ | 
ব্যাসদেব স্বয়ং এই গ্রস্থকে হিমালয় ও সমুদ্রের সঙ্গে তুলন! করে বলেছেন যে, 
অনস্ত রত্ুপ্রভব হিমালয়ের স্তায় মহাভারতও অতি তুঙ্গ ও বিরাটকায় এবং 
সুগভীর সমুদ্রের স্তায় এ অতলম্পর্শী ও অনংখ্য রত্বের আকর ।৩ 

মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বর্ণনা নয় আদপে। 
ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় এই গ্রন্থের সারসত্য।৪ মহাভারত পাঠের নিয়ম 
প্রসঙ্গে তাই বল! হয়েছে যে, নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর এবং দেবী গরম্বতীকে 
নমস্কার করে জয়' শব উচ্চারণের পর পুরাণ-মহাভারতাদি পাঠ বিধেয়।« 'জয়। 


মহাভারতে জম্মকথা ৯ 


শবের ব্যবহার এক্ষেত্রে যুদ্ধ জয়ের নয়-ধর্মের। অধর্মের পথে আপাততঃ 
জয়লাভ সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয়ে থাকে ধর্মেরই । কিন্তুধর্মের গতি 
অতি ুম্্। মহাজ্ঞানী ভীম্মের মুখে এই উক্তি শ্রবণে ধর্মের গতি সম্পর্কে 
সন্দিহান করে তোলে আমাদের । সত্যিই তো ধর্মের স্বরূপ কি? 

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্মের ঠাই ছিল সামাজিক অবস্থানের উপর 
নিতান্তই নির্ভরশীল। নান] জাতি নান] বর্ণ-বৃত্তি এমনকি নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ 
নিবিশেষে সকলের জঙ্কই যেন ছিল পৃথক পৃথক ধর্ম। আধুনিক কালের ভাষায় 
যাকে বল! যেতে পারে- নৈতিকতা । ব্রাক্ষণের জন্য যেমন ছিল ক্রাঙ্গণ্য ধর্ম, 
রাজার জন্ত ছিল তেমনি রাজধর্ম, এমনিভাবে বীরের জন্য বীরধর্ম, নারীর 
জন্য নারীধর্ম, গৃহস্থের জন্য গাহ্‌স্থ্যধর্,, সতীর জন্য সতীধর্ম, গণিকার জন্য 
গণিকাধর্ম, চোরের জন্য চৌর্ধধর্ম ইত্যাদি ছিল ভারতীয় ঠনতিক চিন্তাধারার 
আদর্শগত বিশিষ্ট্য। তবে সর্বোপরি ছিল এক পরমধর্ম। মহাভারত 
কাহিনীর মূল স্বত্ররূপে আমর! তাই দেখতে পাই ক্ষাত্রধর্মের সঙ্গে পরমধর্মের 
চরম সংঘাত । আমর] এও দেখতে পাই যে, এই পরমধর্মের নামে পাগুবদের 
দিষে পদে পদে লঙ্ঘন করানো হয়েছে ক্ষাত্রধর্মকে। ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের মুখ দিয়ে 
বর্ণগত ধর্মের যে ব্যাধ্যা করা হয়েছে ত। প্রকৃতই প্রণিধানযোগ্য। উদ্যোগপর্বের 
এক জায়গায় প্রপঙ্গক্রমে বলেছেন যুধিষ্ঠির-_-এইরূপ জগতে বিভিন্ন বর্ণমূহের 
যে সকল নিজ নিজ লক্ষণ আছে, এই সকল লক্ষণ যেমন পেই সেই বর্ণের 
পক্ষে ধর্মন্বরূপ সেইরূপ আবার এই সকল লক্ষণ অন্ত বর্ণের পক্ষে অধর্মস্বূপ 
হয়।» অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান-যজ্ঞ ও তীর্থ পর্যটন 
ছিল বর্ণগত ধর্ম, তেমনি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছিল শৌর্যাদি প্রদর্শন, বৈশ্তের পক্ষে 
কৃষি কার্যাদি ব্যবপা-বাশিজ্য এবং শৃদ্রের পক্ষে ভদ্রের সেবাধর্ম ছিল নির্দিষ্ট । 
এই নির্দিষ্ট ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়াই ছিল অধর্ম। 

যে-ধর্ম ধর্মাস্তর বিরোধী তা! কখনই ধর্ম পদবাচ্য নয়। পরম্পর অবিরোধী 
ধর্মই প্রকৃত ধর্ম। কিন্ত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পরম্পর বিরোধিতা এড়ানো 
এক কঠিন কর্ম ছিল মহাভ।রতের যুগেও। যে-কারণে কৌরবের প্রকাশ 
রাজনভায় রজংস্বলা! ড্রৌপদীর বন্ত্রহরণকালে মহাভারতের ধর্ম সম্পফ্িত 
সর্বপ্রধান প্রবক্তা পিতামহ ভীগ্ম ও ছুঃশাপন-দুর্ষেধনাদির ওই হীনকাজকে 
নিন্দা করবার যুক্তি খুজে না পেয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন-ধর্মের গতি 
অতি সুক্ষ ।” দ্রৌপদীর প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারেননি তিনি। 


১০ মহাভারতে জন্মকথা 


কাব্য-ইতিহাপাপেক্ষ। ধর্মগ্রস্থ হিসাবে মহাভারত আজও সাধারণের কাছে 
স্থপরিচিত এবং স্বীকৃত। ধর্মই মহাভারতের মর্মকথা। এই ধর্ম লাভের উপায় 
নির্দেশ করতে গিয়ে মহধি বেদব্যাস বলেছেন, “বেদ ও ত্রাঙ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
থেকে ধর্মানুষ্ঠান করাই মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।* এতো! পুরোদস্তর 
শ্রেণীস্বার্থের কথা! ধর্মের নামে পুরোহিত শ্রেণীর স্থার্থ রক্ষা করে গিয়েছেন 
তিনি। বৈদিক লাহিত্যে শ্রেণীসংগ্রামের উল্লেখ আছে অনেকস্থলেই কিন্ত 
বৈদিক ঘুগের শেষে ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোছিতদের সমঝোতার ফলে 
উত্তব হয়েছিল নব্য পুরোহিত শ্রেণীর এবং অবসান হয়েছিল শ্রেণী সংগ্রামের | 
এই নব্যপুরোহিত তত্ত্বের বিশিষ্ট পুরোহিত ছিলেন “বশিষ্ঠ' ।৬ '“বশিষ্ঠ 
ব্যাসদেবের প্রপিতামহ। সমগ্র মহাভারত মহাকাব্যের তাৎপর্য অন্ুধাবনে 
মহধি ব্যাস বিরচিত “ভারত-সাবিত্রী'র চারটি ক্লোক সবিশেষ উল্লেখ্য । এই 
চারটি ক্লোকের মধ্যে মহাভারতের তাবৎ কথাই স্ুক্্রভাবে নিহিত। মহত্ি 
বলেছেন, “জন্ম-জন্মাস্তরে স্হম্র সহমত পিতা-মাতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের 
সাক্ষ'ং সন্বদ্ধ ঘটেছে। তারা সকলেই গত হয়েছেন, অন্যেরা গত হবেন। 
জীবনে অদংখ্য আনন্দ এবং ভয়ের কারণ ঘটে । মৃঢব্যক্তিগণকেই দেই আনন্দ- 
ভয় অভিভূত করে থাকে কিন্তু তত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে তা অভিভূত করতে 
পারে না। ধর্মপথে থেকেই অর্থ এবং কাম উপভোগ করা যায় | 
কেন লোকে ধর্মের সেবা করে না-এই কথা আমি উদ্ধবাহু হইয়া! 
উচ্চৈ-স্বরে বলিতেছি কিন্ত কেহই আমার কথা শুনিতেছে না1”? 

মানব-চরিত্রের বিচিত্র চিত্রশীল! এই মহাভারত কথা। সে-যুগের সমাজ- 
বাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-চরিত্রের আচার-আচরণের অনেক বিচ্যুতি চোখে 
পড়ে আমাদের । এসব বিচিত্র চরিত্রের ক্রটি-বিচ্যুতির সমন্বয্নসাধন 
সম্ভবপর নয় কখনই। কেনন। রূপক ও রূপকথার আড়ালে চরিত্রগুলি হয়ে 
উঠেছে জটিল ও রহশ্যময়। তথাপি সে-যুগের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ" 
বেদনা, হাসি-কান্নার সাথে এ-যুগের মানুষের আশা-আকাজ্ষ।-অন্থভৃতি-দোষ- 
গুণের পার্থক্য নেই বিশেষ । পার্থক্য নেই সে-যুগের মানুষের শ্রেণী-সংগ্রামের 
সঙ্গে এ-যুগের মাস্গুষের শ্রেণী-সংগ্রামের | যুগ-যুগান্তকাল ধরে চলে আসছে 
মানুষের শ্রেণী-সংগ্রাম। যতদিন শ্রেণী থাকবে ততদিন থাকবে শ্রেণী-সংগ্রাম 
দ্বান্বিক নিয়মে । মানব-জাতির সভ্যতার ইতিহাসই তো শ্রেণী-সংগ্রামের 
ইতিহাস। পৃথিবীর তাবৎ মানব-সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্বত 


মহাভারতে জন্মকথা ১১ 


শ্রেণী সংঘর্ষের অবসান ঘটবে না কোনদিনও | ধারা ভারতীয় পুরাণ মহাকাব্যে 
শ্রেণী-সংগ্রাম নেই বলে আত্মপ্রপাদ লাভ করে থাকেন সচরাচর কিংবা ধাদের 
ধারণা ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের সমাধান করেছে, 'বর্ণ)শ্রম' বিশাস 
তদের অবগতির জন্য এটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট যে, সে-কালের শ্রেণী- 
সংগ্রাম ধর্শ-সংঘর্ষেরই রূপ ধারণ করেছিল ভূ-ভারতের সর্বত্রই । অতএব 
ভারত তার ব্যতিক্রম নয় কখনও । তথাপি কেউ যদ্দি অস্বীকার করেন এই 
সত্যকে তবে তাঁকে অন্তত একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে-মহাভারতে 
ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পেছনে ধর্মের নামে শ্রেণী-সংগ্রামকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে 
শ্রেণীসহযোগিতা লাভের চেষ্টা হয়নি কি"? 

বৈদিক যুগের পরবর্তী এবং মৌর্য সাআাজ্যের পূর্ববর্তা সময়ের সমাজ- 
ব্যবস্থার কথা রয়েছে আপন্তস্ীয় শ্রৌতস্থত্রে, গৌতম ও বৌধায়নের স্বতি- 
শান্ত্রে। বুদ্ধের সময়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি সম্পকে 
আমাদের ওয়াকিবহাল করেছেন জার্খান পণ্ডিত ফিক সাহেব। তিনি 
বলেছেন, রাষ্ট্রীন-শাসন ব্যাপারে পুরোহিত শ্রেণীর কোনোপ্রকার কর্তৃত্বের 
নজীর পালিসাহিত্যে নেই। বস্ততঃ বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে এবং সম্রাট অশোকের 
শাসনাদর্শে ভারতে একজ্াতীয়তা আনবার চেষ্টা! হয়েছিল ব্রাহ্মশ্যবাদীয় 
রাজার অধীনে। ইতিপূর্বে হিন্দুরা কখনও ধর্মরাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ 
গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেনি বাস্তবে। যদিও মহাভারতে শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক 
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রাজনীতি-বিজ্ঞানের খাটি ধর্মতন্ত্র (11)৩০০:8০) 
অনুযায়ী সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায়। এযেন 
মধ্যযুগীয় ইউরোপের 01 [০210 7010106 সংস্থাপনের সঙ্গে 
সৌসাদৃশ্ঠপুর্ণ। 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুরাণ মহাকাব্যের মধ্যে বহুলাংশে বিধৃত। 
সংস্কৃতে ইতিহাসের নাম বলা যেতে পারে পুরাণ । এই ইতিহাসের তাৎপর্য 
ছিল জনশ্রুতি বা এঁতিহের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক কালের ইতিহাস 
যেমন গড়ে ওঠে [7150015 000] ৮০1০৮ তেমনটি না হয়ে সেই ইতিহাস 
ছিল রাজ-রাজড়া৷ আর মুনি-ঝষিদের বংশগত জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান। তথাপি 
আজকালকার পগ্ডিতদের মতে পুরাণসমূহে অনেক এভিহাপিক তথ্য রয়েছে 
সন্দেহাতীতভাবে রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য দুটিতেও ইতিহাসের উপাদান 
প্রচুর। তবে সে ইতিহাস নিঃসন্দেহে শ্রেণী-সংগ্রামের | রামায়ণে ব্রাঙ্গণ- 


১২ মহাভারতে জন্মকথ। 


ক্ষত্রিয়ের ভীষণ যুদ্ধ বধিত আছে এবং নায়ক রামচন্দ্র কর্তক ঘটানো হয়েছে 
ভার পরিসমাঞ্চি। মৎস্য ও বায়ুপুরাণ অন্্যায়ী মহাভারতে পৌরব রাজা 
জন্মেজয়ের সঙ্গে ঝষি টবশম্পায়ণ এবং অন্ান্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল 
ধর্মযুদ্ধ। যজ্ঞে গো-হত্যার প্রয়োজন আছে কী নেই তাই নিয়ে বাজপনেয় 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঘটেছিল রাজ! জন্মেজয়ের ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক । জন্মেজ 
ছিলেন পশ্তহত্যার বিরোধী । সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মৎগ্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, 
এই বিবাদে ব্রাম্মণদের বিপক্ষে কৃতকার্ধ হয়েছিলেন রাজা | 

বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সমাঁজ ঘতই এঁতিহাঁপিক যুগের দিকে এগিষে 
এসেছে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রেণী-সংগ্রাম । কেননা সমাজে ততদিনে 
আইনের অধিকার কিংবা অর্থনীতির অধিকার নিয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল 
শ্রেণীসমূহের ব্যবধান। বদিক যুগের সরল অনাড়ম্বর দিন যাপনের জীবন 
শেষ হয়ে গিয়ে উদ্ভূত হয়েছিল শ্রেণীভেদ প্রথা । স্থাপিত হয়েছিল পেশাগত 
সংঘসমূহ। সংগঠিত হয়েছিল জনপদ বিশেষে সাধারণতন্ত্র। প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল কৌমগত রাজার অধীন রাষ্ট্র ভেঙ্গে রাঁজতন্ববিহীন অভিজাততন্ত্। 
অন্যদিকে দেখ! দিয়েছিল রাজাধীন বৃহৎ রাষ্ট্রপমূহ। এইপব বিবর্তন নিশ্চিতই 
ছিল একটা অর্থনীতিক বিবর্তন সাপেক্ষ । ধর্মজগতে তখনও স্থষ্ট হয়নি 
দেবকুলের শ্রেণী-বৈষমা, উদ্ভব হয়নি পৌরাণিক দেব-দেবীর । ইন্দ্র-বরুণ কিছু 
কিছু দেবতা নিতান্তই কৌমগত ন! থেকে পরিণত হয়েছে সাধারণ দেবতায়। 
ভারতেতিহাপের এই যুগসন্ধিক্ষণের লক্ষণপমূহ পরিস্ফুটিত হতে থাকে সমাজে, 
রাষ্ট্রে এবং ধর্মে। এই যুগসন্ধিক্ষণেই ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন শাক্যপিংহ 
অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধ। ধর্ম-জগতে ব্রাগ্ষণ্যবাদ-বিরোধী মত প্রচার করেন ইনি। 
ফলে ধর্মরাজ্যে ঘটে গিয়েছিল এক মহাবিপ্লব। ম্যাক্সমূলীরের মতে, প্রচলিত 
বর্ণাশ্রম পদ্ধতি অনুযায়ী বা ব্র্ষণ্যবাদসম্মত যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল? বুদ্ধ 
তাহাতে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মপদ্ধতি সাম্যবাদী 
ও আন্তর্জাতিক ছিল; ইহ! সর্ব বিষয়েই ব্রাক্ষণদের ধর্মমত-বিরোধী ছিল' ।৯ 
বাস্তবিকপক্ষে, বৌদ্ধরাই ভারতে প্রথম গণতান্ত্রিক সমাজ*চেতনা ও রাষ্- 
বোধ-বিপ্লবের উদ্গাতা। বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্য ধ্বংস করে সর্বমানবিক 
প্ক্য স্থ'পনই ছিল বুদ্ধের সাম্যবাদী ধর্মপ্রচারের প্রধান লক্ষ্য। বহুধ! বিক্ষিপ্ত 
জন-অসস্তোষ ও বিক্ষোভকে সংহত করে আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন বুদ্ধ। 
চরক-ন্ুশ্রত-নাগার্জুন-ভাস্করাচার্য-বাৎল্তায়ন-কৌটিপ্য-পাণিনি প্রমুখ বছ মহাজন 


মহাভারতে জন্মকথা ১৩ 


ব্যক্তি ছিলেন বৌদ্ধধর্মীবলম্বী অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন। ভারত ইতিহাসে বুদ্ধই 
ছিলেন মানবের প্রথম মুক্তিদাতা, প্রথম বিপ্লবী এবং প্রথম জনগণমন 
অধিনায়ক । তথাপি এই ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ 
বিবাদে এবং ব্রাঙ্গণ্যধর্মের পুনরুখান ও তাঁর সহিংস আক্রমণে ভারত ছাড়া 
হয়েছিল দশম শতাব্দীর মধ্যেই। 

হিন্দুর সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রামায়ণ-মহাভারত ও 
ভাগবত সাহিত্যাপেক্ষ! বিশুদ্ধ ধর্মগ্রস্থের মর্যাদা পেয়েছে বরাবর । বিদেশী 
ভারততত্ববিদ্রাই এইপব ধর্মগ্রস্থকে সাহিত্য হিসাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করেন 
প্রথম এবং গ্রশ্ন তোলেন এঁতিহাসিক কাঠামোর অস্তিত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে। 
অবশ্য বিদেশী পণ্ডিতদের অন্থগামী হয়েছেন ভারতীয় পপ্ডিত প্রধররা। 
নানা প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণের পর প্রত্ব-ইতিহাসবিদ্রা” সিদ্ধান্তে আসেন 
যে, উত্তর-ভারতে উপনিবিষ্ট বৈদিক আর্ধদের দক্ষিণাভিমুখীন অভিযান ও 
আর্ধেতর জাতিগোষ্ঠীর যুদ্ধাবলী বণিত হয়েছে রামায়ণে আর উত্তরাপথে 
অধিষ্ঠিত আর্যদের শ্বগৃহ-বিরোধ ও বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে মহাভারতে ।১৭ কিন্তু 
কবে আর্ধর ভারতে এসেছিলেন এবং উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তার 
কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই এতিহাসিকদের হাতে। ভারতবধে দুবার 
ছুটি বিভিন্ন দলে এবং বিভিন্ন সময়ে আর্ধরা এসেছিলেন। এর একদল বাগ 
করেছেন উত্তর প্রদেশে এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের কিয়দংশে এবং আর একদল এদের 
ঘিরে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উড়িস্তা, বিহার 
এবং বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করেছেন। এই ছুই দল আর্যদের মধ্যে 
বরাবরই একট] রেষারেষির ভাব দেখা যায়।” ১১ 

ভারতে আর্ধাধিকার প্রতিষ্ঠঠর অনেক পরেই লিখিত হয়েছিল রামায়ণ 
মহাভারত নামক মহাকাব্যছ্বয়। আর্ধদের আগমনের কত পরে লিখিত 
হয়েছিল তা একান্তই অন্মানসাপেক্ষ ব্যাপার । এ্রতিহাসিক বিবর্তনের 
ধারান্যায়ী এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে থ্রীপূর্ব ১৭শ' থেকে ১৫শ' অবের 
' মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন বৈদিক 
ভাষাভাষী আর্ধগণ। “ধণেদের মধ্যে আমরা আর্ধদের সঙ্গে দাস-দস্থ্যদের 
যে যুদ্ধের বর্ণনা পাই তাতে দেখি যে এইপব দক্থ্যরা পুর দখল করে আছেন: 
এবং এগুলি বুহৎ অট্টালিকা এবং দুর্গসমস্থিত। এঁতিহাসিকেরা অনুমান 
করেন যে আর্ধর ভারতবর্ষে এসে প্রাগৈতিহাসিক সিষ্কু উপত্যকার 


১৪. মহাভারতে জন্মকথা। 


অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাঁদের নির্মূল করে এই সিন্ধু উপত্যকা 
দখল করেন। থথেদের বর্ণনায় আমরা দেখি যে এ যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি, 
যদিও পঞ্চনদ দেশ বা সঞ্চপিন্ধু দেশ আর্ধদের কবলিত হয়েছে। প্রত্বতানত্বিকগণ 
অন্যদিকে মোহেঞ্জোদড়ো ধ্বংসের সময় ১৮০০ ্রীষ্ট পূর্বাব্ধ বলে মনে করেন ।” ১২ 
এই মনে করার পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত কার্বণ পরীক্ষা! । 

আর্ধদের আগমনের অন্তত চাঁর-পাচশে! বছরের মধ্যে ঘটেছিল তাদের 
দক্ষিণাভিমুখী অভিঘান। রামায়ণে বণিত ঘটনার কাল তাই দাড়ায় খ্ীষটপূর্ব 
ছাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তণ কোনো! এক সময়। তারও ছৃ'শ কি 
তিনশ' বছর বাদে যদি ঘটে থাকে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ তাহলে সময়টা দাড়ায় 
ীষ্টপূর্ব নবম ব! অষ্টম শতাব্দী। অবশ্ঠ “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল সম্বদ্ধে অত্যস্ত 
মতভেদ আছে। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মতে খ্রী' পৃ. ৩০০০ অবের 
কাছাকাছি এই যুদ্ধ হয়েছিল। অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেনগু্ের মতে যুদ্ধকাঁল 
শ্বী-পূু ২৪৪৯। বঙ্কিমচন্জদ্রের মতে শ্রী-পু ১৫৩০ বা ১৪৩০। বালগঙ্গাধর 
তিলক, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং গিরীন্দ্রশেখর বন্গুর মতে প্রায় ত্ী-পৃ 
১৪০০। এফ. ই. পাজিটার, অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং এল- ডি' 
বার্ণেটের মতে খ্রী-পু দশম শতাবধ। ইওরোগীয় পণ্ডিতগণ অন্গমান করেন আদি 
মহাভারত গ্রন্থ শ্রী-পুঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতান্বের মধ্যে রচিত হয়েছিল এবং 
গ্রীষ্টজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ যোজিত হয়েছে। বর্তমান মহাভারতের 
সমস্ত এককালে রচিত না হলেও এবং তাতে বহুলোকের হাত থাকলেও সমগ্র 
রচন। এখন কৃষ্ণছ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে চলে 1৮১৩ 

পুর্ব সুত্রানুযায়ী খ্রীষপুর্ব নবম-অষ্টম শতাব্দীতে সংঘটিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
দু'শ-তিনশ বছর পরেও যদ্দি রচিত হয়ে থাকে মহাভারত তাহলে খ্রীষটপূর্ব 
ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেকার কোন সময় অনুমান করা চলে সহজেই। 
কিন্ত মহাভারত বিষয়ক অদ্িতীয় মহাঁপত্তিত ই. ডব্লিউ হপকিন্গ সাহেবের 
মতে গ্রন্থটির রচনাকাল শ্রীষ্পূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতাব্দের মধ্যে “অর্থ 
প্রায় সাতশ বছর ধরে মহাভারতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মাল-মশলা সন্নিবেশিত 
হয়েছে। মহাভারত পাঠ করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মৌর্ধোত্বর যুগের 
বছ মাল-মশল! এর মধ্যে সন্নিবেশিত । মধ্য-এশিয়ার যে-সব প্রথ| ভারতে 
প্রবেশ করেছে তারই একটি নিদর্শন হল দ্বিতীয় পাণ্ডব কর্তৃক দুঃশাসনের 
রক্তপান।”১৪ “এ থেকে সিদ্ধান্ত কর] যেতে পারে যে, খাঁটি মহাভারত যেটুকু 


ম্ধাভারতে জন্মকথ। রর ১৫ 


তার খুবই পুরান, খীঃ পুঃ ৯ম-৮ম বা তার কাছাকাছি সময়ের, আর পরবর্তী 

ংশগুলে! মৌর্য ও গুধ সম্রাটদের শসনকালের অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ৩য় থেকে 
্রীষ্টায় ৫ম শতাব্ধের মধ্যে। ভগবদ্গীতার সংযোজন নিঃপন্দেহেই, আরো 
পরের ব্যাপার এবং তা বৌদ্ধ প্রাধান্ত বিলুপ্তি ও হিন্দু পুনরভূ্খান কালের 
রচনা ।”১৫ মোটের ওপর প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চলেছে মহাভারতের 
গঠন পর্ব । অঙ্থরূপ মত প্রকাশ করে একালের প্রখ্যাত এঁতিহাপিক ভি* ডি 
কোঁশাস্বী বলেছেন যে, খ্রীষ্পূর্ব ২০০ অন্ধ থেকে ২০০ শ্ীষ্টান্ের মধোই বর্তমান 
কলেবরে রচিত হয়েছিল মহাভারত এবং উনবিংশ শতাবী পর্যন্ত তার বৃদ্ধি 
ছিল অব্যাহত ।১৬ যাই হোক এ কথা অবিসংবাদিত যে প্রাচীন ও মধা- 
যুগের বনু বিচিত্র সমাজ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মহাভারতে । তাতে যেমন 
আছে চরম মহত্ব ও পরম মনুম্যত্বের অসংখ্য দৃষ্টান্ত, তেমনি আছে অনন্ত 
অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার কাপট্য লাম্পট্য ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত । 
সত্যিই মহাভারতের কথ! অমৃত সমান, যাঁর তুলনা নেই ভূ-ভারতের অন্ত 
কোন মহাকাব্যে। 





উদ্ধৃতি ও নির্দেশক 
১, অর্থশাব্রমিৰং প্রো তং ধন্মশান্্রমিদং মহৎ | 
কামশান্ত্রমিদং প্রেভুং ব্যানেনমিত বুদ্ধন| | .._আদিঃ ২/৩৮৩ 
পঞ্চানন তর্বরত্র দম্পাপ্দত মহাভারত ] 
২. পুরাকিল হরেঃ সবনঃ সমেত্য তুলনা ধুতম,। 
চতুর্ভাঃ সরহন্তড্যে' বে:দভে] হধিকং যদা। 
তদ? প্রভৃতি লে।কেচশ্মিন মহাভারতমুচ্ছে। 
মহত্বে চ গুকন্ছে চ ধ্রিয়মানং যাতভোইধিকম্‌ ॥ 
মহত্বাদ ভারবত্বা চ মহাভারত মু তে ॥ আদি ১/২৭২-২৭৩ 
[ পপশনন তর্ধরত্থ সম্পাঙ্ছিত মহাভারত ] 
৩. যথা সমুদ্রেণ ভগবঃন্‌ যথা হিমশান্‌ গিতিঃ | 
থ্যাতাবুডে রহুনিধি তথা ভারতমুচ্যতে। -_ ছর্গরোহণ পর্ব, ৫1৬৬ 
[পঞ্চানন তর্করন্থ সম্পাদিত মহাভারত] 
৪, যতো ধশ্বস্ততো! জয় | মহাভারতের নান! গর্বে ব্বহাত হয়েছে প্লোকটি। যেমন, উদ্ভোগ 
পর্বে, ৩৯1৯, ১৮/১৬ ; ভীক্মপর্বে-২১/১১১ শল্যপর্বে- ৬৩/৬০) স্্ীপর্বে--১৪1৯১ ১২১ ১৮/৬ 
ইত্যাদি। 
৫, নারায়ণং নমস্ৃতা নরঞৈব নরোত্তমম্‌। 
দ্বেবীং লরদ্বতীঞব ততো জয়মদ্রীরয়েখ। 


১৬ মহাভারতে জম্মকথা 


৫ 


১১, 


১২৬ 


“তাহার [পুরাতন রাষ্্রব্যবস্থার স্ততি-গারকর! ] তাহাদের কৰি-প্রতিভাকে ধর্মের কাজে 
লাগাইয়া রাজ ও ধনীর প্রাণের ইচ্ছ| দেবতার্দের নিকট নিবেদন করিত। এজন্য তাহার! 
মোটা রকমের পারিশ্রমিক ও বকৃশিস্‌ পাইত। এভাবে তাহাদের খ্যাতি ও পদোন্নতি 
হইত এবং বিশেষভবে দেবতাদের দ্বারা অনুগৃহীত বলিয়াও বিবেচিত ইইত। বৈদ্দিক- 
যুগের শেষে এই প্রথ। হইয়াছিল যে, পৃ্ত। সমস্ত রাষ্ট্রের জন্ত, সমস্ত কৌমের জন্ত প্রয়োজনীয় 
ছিল এবং যাহা রাঁজ। সম্পাদন করিতেন তাহা তিনি শ্বয়ং না করিয়া একজন স্ততিগায়কের 
উপর উহার কার্ষভার শ্যান্ত কবিতেন। এবপ ভারপ্রাপ্ত একজনকে বলা হইত, 
পুরোহিত" (পুরত্রতা-খকবেদ, ৭,৩৩,৬); রাজ] হুদান ও তাহার কৌম ত্রৎস্ুর 
একপ একজন পুরোহিত ছিলেন “বশিষ্ঠ* (৭৮৩৯৪ )1 এখানেই ভারতীয় পুরোহিত 
:শ্রণীর উদ্ভবের আরম্ভ 1” 
ভারতীয় নমাজ পদ্ধতি / ড* ভূপেন্দ্রনাথ দবত্ত। 
১ম খণ্ড সংশোধিত দ্বিতীয় নংস্করণ, ১৯৫৭ 
নাতা-পিতৃ সহম্রাণি পুত্রধার শতানি চ। 
সংসারেধন্গভৃতানি যাস্তি যস্যেন্তি চাপরে ॥ _ উদ্যোগ পর্ব, ৪*/১৬ 
হ্সস্থান সহম্রাণি ভয়স্থান শতানি চ। 
দিবসে দিবসে মুড়সা বিশস্তি ন পণ্ডিতম্‌। 
উর্দাবাহবিবরৌমেষ্ক ন চ কশ্চিস্ছনোতি মাম্‌। 
ধন্মাপর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে | --ন্বর্গারোহণ পর্ব, ৫/৬১-৬২ 
710: 2005 9০9০9121 01891012800, 10 ট্ব010) 29৫ 70019 11) 301001125 
[706 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
ভারতীয়.সমাজ পদ্ধতি-_-ডঃ ভৃপেন্্রনাথ দত্ত | পৃঃ ১৭৫ স'শোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭ 
বস্ঘবাদ'র ভারত জিজ্ঞাসা-নন্দগোপাল সেনগুপ্ত / পৃঃ ২৫ 
ধর্ম ও কুসংক্কার-ডঃ হুধাকর চটোপাধ্যায় / পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১ 
ধম ও কুসংন্ধার_ ডঃ হুধাকর চট্টোপাধ্যায় / পৃঃ ১২৩-১২৪ 
কৃষ্দৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ গ্রন্থে রাজশেখর বহর তূমিক1 দ্রষ্টব্য? 
ষষ্ঠ মুদ্রণ-১৩৭৮। কোনপ্রকার নিজন্ব মত প্রকাশ করেননি বনু মহাশয়। পণ্ডিতদের 
বিতকিত মতই প্রকাশ করেছেন শুধু। 
ধম ও কুসংস্কার / হুধাকর চট্টোপাধ্যায় / পৃঃ ১২ 
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মহাভারতে জন্মকথা। ১৭ 


চা ॥ মতস্যাগন্ধার উৎপত্তি ॥ 


মানুষের জন্গবৃত্বান্ত আজও রহম্যময়। যদিচ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে 
এসে বৈজ্ঞানিকপস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং অযৌন কোষ থেকে যৌন কোষ স্যটি 
সম্ভব হয়েছে তথাপি সৃষ্টির রহ্যময়তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। কাজেই 
মহাভারতের যুগে অর্থাৎ বাস্তব কাঁলগণনায় দেড়-ছু'হাঁজার বছর আগেকার 
মান্ষের কাছে জন্মরহশ্য যে পুরোমাত্রায় বিচ্ধমান ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 

মহাভারতের আদত ইতিহাস আরম্ত হয়েছে রাজা উপরিচর বস্থু থেকে । 
পুণ্যজনক লক্ষঙ্মৌোকের উদ্গাতা মহষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ছিলেন এর 
রচয়িতা । তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে “কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর 
ধর্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুস্তীর ধৈর্য, বাস্থদেবের মাহাত্ম্য, পাগবদিগের 
সরলতা, ধার্তরা্দিগের ছূর্বত্তিতা”১ অবিকল বর্ণনা করেছিলেন তিনি। ভারত 
ুদ্ধ কথা আরন্তের পূর্বে বণিত হয়েছে বিশ্বস্ষ্টির আদি পর্ব। বস্তত ভারত 
সংহিতা চব্বিশ হাজার শ্লোকে রচিত হয় প্রথম। তাতে সমুদয় উপাখ্যানভাগ 
বজিত হয়েছিল তৎকালে। পরে সাদ্ধশতঞ্সোকময়ী অশ্ুক্রমণিকায় ভাঁরতীঘ 
নিখিল বৃত্বান্তের সার সঙ্কলন করেন মহষ্ি। 

কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূবাদিত মহাভারতের একষটিতম 
অধ্যায় থেকে ভারতকথা শুরু। তেষটিতম অধ্যায়ে গিয়ে প্রাগুক্ত উপরিচর 
বন্থর পরিচয় মেলে । কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের 
'মহাভারতম্‌* গ্রস্থের আটান্নতষ অধ্যায়ে বধিত হয়েছে উপরিচর বস্থুর পরিচয় ।২ 
কথারম্ত হয়েছে এভাবেই £ পপুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরমধামিক রাজ! 
ছিলেন। তাহার অপর নাম বন্থ। তিনি সর্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। 
মহারাজ বস্থু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেপিরাজ্য অধিকার করেন ।”৩ 
এই চেদিরাজ্যের অবস্থান ছিল যমুনার দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডের পূর্বাংশে নর্মদার 
উরে । 

একদ! রাজা উপরিচর বন্থ তদীয় পত্বী খতুন্মাতা গিরিকাকে ছেড়ে পিত্ৃ- 
পুরুষগণের আদেশে মৃগয়ায় গেলেন আকম্মিভাবে। তখন বসম্তকাল। 


১৮ মহাভারতে জগ্মকথ! 


কুবেরের উদ্যানসম এক মনোহর কুস্থমকাননে অতঃপর প্রবেশ করলেন 
তিনি। রমণীয় সেই বসম্তে বনভূমি কোকিলালাপে মুখরিত ; ফুল মধুপানে 
মত্ত ভ্রমরারদি পুলকে গুঞ্জরিত। তথাপি গিরিকা বিরহে রাজার মন 
তখন মদন বাণে জর্জরিত। মৃগয়াঁয় ভ্রধণরত রাজা অবশেষে বিকশিত 
এক অশোকতরুমূলে উপবেশনপুর্বক বসস্ত বাযু সেবন সুখে কামোদ্দাপ্ত 
হলেন এবং শুক্রপাত ঘটে গেল অচিরে। ধর্মের কুক্মতত্ব পরিজ্ঞাত 
রাজা সেই শুন্ধ যাতে বিফলে না যায় এবং রাজমহিষীর খতুও যাতে 
ব্যর্থ না হয় এরূপ বিবেচনা করে মন্ত্রোচারণ দ্বারা বীজ শোধনাস্তে ভ্রতগামী 
এক শ্রেনপক্ষীকে বললেন-_-ণহে সৌম্য ! অদ্য আমার মহিষীর খতুকাল, 
অতএব তুমি অতি সত্বর আমার এই রেতঃ লইয়। তাহাকে প্রদান কর।” 9 

বেগবান শ্রেনপক্ষী "্খলিত সেই শুক্র মুখে ছুটে চলল আকাশ পথে। অপর 
এক শ্হেনপক্ষী এ দ্রুতগামী শ্রেনের চঞ্চুস্থিত শুক্রকে মাংসখণ্ড' মনে করে 
বলপূর্বক ছিনিয়ে নিতে শুরু করল তুণুযুদ্ধ। যুদ্ধকালে তুণ্চ্যুত সেই শুক্র গিয়ে 
পড়ল যমুনার জলে । সেখানে আবার বাপ করত ব্রন্ধষশাপে মৎদ্যরূপী কোন 
এক অপ্ধরা । এই অপ্গরার নাম অদ্রিকা। অদ্রিকা শ্তেনপক্ষীর চণ্ুত্ষ্-সেই 
বীজ ভক্ষণ করে গর্ভবতী হল অতঃপর। দশম মাসেই জেলেদের জালে ধরা 
পড়ল মৎ্শ্যরূপা অপ্পরা। তার গর্ভ থেকে আবিভূতি হল এক পুত্র ও এক 
কন্তা। জেলের! তাদের নিয়ে উপস্থিত হল রাজপমীপে। রাজা উপরিচর 
বন্থ গ্রহণ করলেন পুত্রকে আর রাজার আদেশক্রমে পুত্রী হল মৎদ্যজীবীর 
কন্া। এই কন্ঠার নাম মতস্যগন্জা। পরে পরাশর মুনির বরে মতস্যগন্ধা হলেন 
গন্ধবতী বা যোজনগন্ধ!। বস্ততঃ ইনিই হলেন মহা'ভারতকার ব্যাপদেব জননী 
সত্যবতী। ূ 

মহাভারতের এই কাহিনী থেকে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগ! স্বাভাবিক যে, 
সেই যুগে মানুষের জন্ম সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার প্রকৃতই এত অভাব ছিল কিনা 
অথবা আসল ঘটনা চাপা দেব:র উদ্দেশ্তেই রূপকথার অবতারণা ? 

প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে, প্রাচীনযুগে মানুষের জন্ম সম্বন্ধে 
বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক চিস্তাচেতনার অবকাশ ছিল না। বহু গবেষণ।র 
পর মানববিকাশের বিবর্তন ধারার যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখ! 
যায়, একই শাখা থেকে উদ্ভব হয়ে থাকলেও দুটি প্রজাতির মধ্যে কালের 
ব্যবধানে ঘটে গেছে বিরাট পার্থক্য। উভয় প্রজাতির ক্রোমূসোম সংখ্যার 


মহাভারতে জন্মকথা ১৯ 


মধ্যে আর মিল নেই। মাছতো কোনছার, নরাকার পশ্ড আর অত্যুন্নত 
মানুষের মধোও ক্রোমসোমের সংখ্যার অমিল ঘটে যাওয়াই শ্বাভাবিক। 
এমনটি একবার ঘটে গেলে খোদ্‌ দেবতারাও যদি মানবাকৃতি রমণীর সঙ্গে 
অনস্তকাল ধরে রষণে লিপ্ধ হন তথাপি কোনও প্রজাতি গঠনে সক্ষম হবেন না 
আদপে। এক্ষেত্রে মানষের ক্রোমসোম আর মাছের ক্রোমোসোম এক নয় 
কখনই ।« তাহলেত মাছের] মানুষ হয়ে যেত এতদিনে । নিপাত হয়ে যেত 
বর্তমানকালের মাছের বংশধার! | 

মৎশ্যগন্ধার উৎপত্তি বিষয়ে বিপত্তির কারণ ঘটেছে নানাভাবে । অবশ্তই 
রাজা উপরিচর বন্ুর শুত্রস্থলন কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা! নয় এক্ষেত্রে। 
তখনকার দিনে মহাভারতীয় পুরুষদের পক্ষে প্রায়শই ঘটে যেত এমনটি । মুনি- 
ধষি এমনকি দেবতাদেরও আত্মপংযমের অভাব দেখ! দিত ইতরজনের মতই। 
আর বন্থ তো সামান্ত রাজা! কাজেই প্রশ্নটা বীর্যপাতের নয়, প্রশ্নটা কী এমন 
মন্ত্র বলে বীর্য শোধন করেছিলেন তিনি? 

প্রলজ্ক্রমে হাল আমলের নলজাতকের কথা ম্মরণ হতে পারে অনেকেরই । 
কিন্তু মনে রাখতে হয়, যে জাতের প্রক্রিয়ায় নলজাতকের জন্মক্ষেত্রে পুরুষ শুক্রের 
্বাভাবিকত। রক্ষা হয় এখানে তার অবকাশ ছিল না একেবারেই। বাষুর 

স্পর্শে এলেই বংশানকীট নষ্ট হয়ে ষাঁওয়া অবধারিত । অথচ চেদিরাজের 

মন্ত্রের জোর এমনই যে ছুই শ্রেনপক্ষীর দীর্ঘকালীন তুগুযুদ্ধের অবদরেও তা 
নষ্ট হয়নি আদৌ । পরম ধামিক রাজা উপরিচরের মন্ত্রবলের তুলনা হয় না 
স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন জাগে পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে । প্রতিদ্বন্বী শ্্েনপক্ষীর 
চোথে বীর্মবাহক শ্রেনপক্ষীর চঞ্চুস্থিত রেতঃ বস্তর রঙ ও আকার মাংদখণ্ডের 
ন্তায় প্রতিভাত হল কি করে? স্থলিত রেতঃ পদার্থের রঙ তো! শ্বেত বর্ণই 
হয় সাধারণতঃ | ব্যতিক্রমের কথ! আমাদের জানা নেই অগ্যাবধি। জমাট 
শুক্র বরফ খণ্ডের মত শক্ত ও শুদ্রাকার ধারণ করলে বরং কিছুটা মানানসই 
হত কিন্তু 1 মাংসখণ্ডের স্তায় রক্ত বর্ণ(কার ধারণ করল কিভাবে? বস্ততঃ 
এমন আজগুবী বর্ণনার বিষয় য! একান্তই আমাদের অবাঙ মনলগোচর | 

মানুষের জন্মরহ্স্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানাভাব থাকলেও সাধারণ বোধে 
এটুকু অন্ততঃ বল! চলে যে মধ্স্যগন্ধার জন্ম বৃত্তান্তের অন্তরালে রয়েছে 
বিরাট এক ফাক-ফাকির কারগাঁজি। গল্প কথার আবরণে আসল কথা চাপা 
দেবার অপচেষ্ট!। এ যুগের মান্য কেন, মহাভারতের যুগের মাগ্ন্রদেরও 
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বোকা ঠাওরাবার কারণ নেই কোনো। আমাদের সরল বুদ্ধিতেই আমরা 
বুঝতে পারি যে» এবন্িধ উত্তটতত্ব আমদানীর পেছনে বেদব্যাসের বদ 
অভ্যাসের আপল উর্দেশ্ট সেকালের ভারতীয় সমাজের উচ্চনর্ণ ও বিত্তসম্পন্ন 
লোকেদের কুকীতিকে ধর্মের নামে বেমালুম আড়াল করার চেষ্টামাত্র । ধর্মের 
নীতি অতি স্ুক্ম বলে যতই প্রচার করুন তিনি, আমাদের পক্ষে তা বিশ্বাস 
কর! একান্তই কঠিন। ধামিক প্রবররা হতো ভাবতে পারেন, ঈশ্বরের 
সদিচ্ছায় মাছের পেটে ভিমের বদলে জোড় পুত্রকন্ত'র আবির্ভাব অসম্ভব 
ঘটনা কিছু নয়। বিশেষ করে মাছটি যখন শাপগ্রস্ত! প্রধান অপ্দরা বিশেষ | 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক মন তা মানতে চাইবে না কিছুতেই। 

মহাভারতের সব আখ্যানভ|গের সঙ্গেই জোড় আছে অপংখ্য ফ্র/শব্যাক 
অর্থাৎ অতীত ঘটন| বিধৃত উপকাহিনী । একদা ব্রাহ্মণের অভিশাপে অপ্দরা 
প্রধান আদ্রকা প্রাপ্ত হয়েছিলেন মীনরূপ। এমন হীনরূপ প্রাপ্ত হওয়ার 
অভিশাপ প্রদানকালে ইন্দ্রদেব তাকে আশ্বস্থ করে বলেছিলেন--“তুমি মানুষ 
প্রসব করিয়। শপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে ।” একথার পরিপ্রেক্ষিতে এখন 
যদি কেউ বিবর্তনবাদের দোহাই পেড়ে বলেন যে, জলচর প্রাণী থেকে উভচর 
প্রাণী আর তা! থেকে স্থলচর প্রাণীর উত্ভবের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমানের 
পেছনে ছিল একজাতীয় মাছের অস্তিত্ব । দেই মাছের সাধারণ দু”টি পাখনা 
ছাড়াও সামনের.দিকে ছিল আরও ছুটি পাঁখন! । ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই 
চারটি পাখনাই তে পাখীর ছু'টি পা আর ছু'টি ডানা হয়ে দেখা দিষেছে 
ভবিষ্যতে এবং স্থষ্টি করেছে বর্তমানকীলের জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের দু'টি হাত ও 
দু'টি পা। সুতরাং এই বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রা কাড়বার ক্ষমতা আমার কেন, 
স্বয়ং ডারউইন সাহেবের ছিল কি-না সন্দেহ! তিনি তো কেবল প্রাণীর 
বিবর্তনের কার্য-কারণ সম্পর্কের উল্লেখ করে দায় লেরেছিলেন। যদিও পরবর্তী 
বিজ্ঞানীদের অনুন্ধানে ও আবিষ্ষারে সেই অনুমান ইদানীং সত্যে পরিণত ও 
প্রমাণিত হয়েছে নিঃসন্দেহে 

পঁচকোটি বছর আগে যে জাতীয় মাছের পাখন। থেকে পাথীর পা আর 
পাখা গজিয়েছিল ; গজিয়েছিল মান্থষের হাত পা, পৃথিবীর মৎদ্যকুলে কোনো 
মাছের শরীরে তেমন পাখার সন্ধান মেলেনি দীর্ঘকাল । আমর] ঈশ্বরের 
অভিপ্রায়ে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলাম প্রার। এমন সময়ে শোনা গেল 
সেই শ্লেগান--ডারউইন যুম যুগ জীয়ে, যুগ যুগ জীয়ে। ব্যাপার কী! 
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'তত্-তল্লাশে জান! গেল, ডারউইন সাহেবের অভিব্যক্তিবাদের অঙ্গ্মান একান্তই 
অভ্রান্ত। দামঞ্জপ্য বিধানের সেই মৎস্যপ্রতৃর সন্ধান মিলেছে সম্প্রতি। এই 
মাছের নাম “কয়লাকাস্ত' ।৬ করয়লাকানস্ত যেন মৎস্যরূপী শ্রীকাস্ত অর্থাৎ 
বির সাক্ষাৎ অবতার। কয়লাকাস্তে ফোপরা ছাড়াও দেখতে পাওয়া গেছে 
নীচু ধরনের ফুলফুল। এতদিনে বিজ্ঞানীদের শরীর থেকে ঘাম দিয়ে জর ছেড়ে 
গেল- ঘুসঘুসে জর। পাওয়! গেল পাখি ও মানুষের পূর্বপুরুষের সাক্ষাৎ সম্ধান। 
তবে একথা ভাবলে তল হবে যে, এই মাছই ক্রমবিবন্তিত হয়ে উভচর প্রাণীতে 
রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্তীকালে । তা! হয়ে থাকলে তো কয়লাকাস্তরই সাক্ষাৎ 
মিলত না। অবলুণ্ত হয়ে যেত এতদিনে । কিন্তু তা যখন হয়নি তখন বুঝতে 
হবে যে, কয়লাকান্তেরই একটি শাখা এগিয়ে গেছে উভচর প্রাণী হবার পথে। 
বিবন্তিত সেই শাখা! আজ অবলুপ্ত। এই মাছের নাম বিপিভিপটিয়]। 
কয়লাকাস্ত হল বিপিডিনটিয়ার হারানে। অস্তিত্বের জলস্ত প্রমাঁণ। 

বিজ্ঞানের বিচারে মাছের পেটে মানুষের জন্ম নিতাস্তই অবাস্তব কল্পনা । 
কাজেই মৎস্যগন্ধার জন্সবৃত্তান্তের পেছনে বাস্তব দৃষ্টিতে আমাদের অঙ্থদন্ধান 
করতে হবে সেকালের সমাজব্যবস্থার স্বরপ। ভারতীয় সমাজপদ্ধতিতে 
“টবদিক কৌমগুলির রাজাদের স্ততিগায়কের! নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় 
দিত, পরে ইহারা বংশান্ক্রমিক ব্রাহ্মণ হয়। অবশেষে শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে 
গ্রত্যেকের নিকট হইতে সন্মান প্রাঞ্ধ হইয়া 'অজেয়' এবং 'অবধ্য বলিয়া 
পরিগণিত হইতে লাগিল। এই ভাটেরাই কালক্রমে “খষি” বলিয়া সম্মানিত 
হইতে লাগিল ।৮৭ বস্ততঃ মহাভারতের যুগে শাসক ক্ষত্রিয়ের শাসন যস্ত্র এবং 
তাদের তাবেদার ব্রাহ্মণদের পুরোহিততন্ত্র বৈদিক যুগের শেষে ভারতের মাটিতে 
ততদিনে সুগ্রতিষ্ঠিত। গুণকর্মাস্থপারে স্থ প্রতিষ্ঠিত চতৃব্বর্পের বিধান । বর্ণ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ এবং রাজন্তবর্গের স্বার্থ হয়ে উঠেছে সমভাবাপন্ন। উভয়ে মিলিত হয়ে 
শোষণ করত জনসাধারণকে । এই দুই শ্রেশীর লোকের সমস্বার্থের পরিচয় 
রয়েছে বাজননেয় সংছিতায় “পুরোহিতদের দৃঢ় কর, ক্ষত্রিয়দের দৃঢ় কর।” ৮ 
শুদ্ধ সাজ পরিহিত ব্রাহ্মণর! যুদ্ধবাজ রাজার মহিমা! কীর্তন করে বেড়াতেন দেশে- 
বিদেশে । কাজেই রাজাদের লাম্পট্যের কথা যথানস্তব চাপা দিতে হয়েছে 
তাদের প্রচারযস্ত্র কাব্কথায় এবং কথকতায়। পুরক্কারম্বরূপ রাজমহিমা 
কীর্ভনীয়ারাআখ্যাত হয়েছেন মুনি-ঝষি রূপে। মহাভ[রতকার মহষি কৃষ্কদ্বৈপায়ন 
ব্যাসও এর ব)তিক্রঘ ছিলেন না কোনোক্রমেই। তিনি অসংঘমী রাজা উপরিচর 
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বন্থুর লাম্পট্যের কথ! চাপা দিতেই অবতারণ1 করেছেন শ্র্েনপক্ষীর উদ্ভট 
উপাখ্যান । আসলে ধীবর কন্ঠ। পরমাসুন্দরী অদ্রিকার রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট 
হয়ে তার সতীত্বনাশ করেন রাজ! । কাহিনীতে বলা হয়েছে শাপগ্রস্তা 
মৎস্যরূপী অপ্সরা । ধীবর কন্তার সঙ্গে সহবাসে ছুর্নামের আশটে গন্ধ যমুনার 
জলে ধুয়ে ফেলেছেন উপরিচর। অভিজাত লোকেদের পক্ষে গায়ের জোরে 
শৃদ্রা রমণীদের সম্ভোগ করা ছিল মৃগয়া তুল্য। এতে আয়ুধের কাজ করেছে 
সামাজিক বিধি-বিধান, ধর্মশান্ত্রের অনুশাসন এবং যার পেছনে কার্ধকর ছিল 
রাজশক্তির পূর্ণ অঙ্ছমোদন। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই যেসব ধর্মশান্ 
রচিত হয়েছিল তার মধ্যে আপন্তস্ত গৌতমপংস্থিতা, বৌধায়ন স্থত্র ইত্যাদি 
সব চাইতে প্রাচীন। এদের মধ্যে আবার গৌতম সংহিতা অন্যতম। সে 
যুগে গৌতম যেলব শাস্ত্রীয় বিধানের নিধান হেঁকেছিলেন শূদ্রদের পক্ষে তা 
ছিল প্রাণঘাতী । মহাভারতের যুগে সেই নীতি অনুস্থত হয়েছে পূর্ণমাত্রায় । 
তার মধ্যে কয়েকটি যেমন £ 
(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত কিংবা! শৃদ্র কর্তৃক শুদ্র। কন্ার গর্ভে উৎপন্ন 
সম্তনি পরাশর, যবন, করণ এবং শুদ্র এই আখ্যাপযৃহ প্রাপ্ত হইয়া 
যায়।১৯ 
মন্তব্যঃ পরাশর মুনিও সম্ভবতঃ কেন নিশ্চিত কোনও শুদ্রার গর্ভজাত 
সম্তান এবং পে কারণেই তার নাম পরাশর অর্থাৎ নামেই 
পরিচয় । 
*খ) “উচ্চবর্ণের লোক দ্বারা তাহার ঠিক নিম্ন কিন্বা তাহারও পরের বর্ণের 
কন্তার দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পচ ও সাত পুরুষ পর্ধস্ত নিজের জাতের 
শ্রেষ্ঠত্ব বঙ্গায় রাখিতে পারে ।” ৯৭ 
মন্তব্য ঃ যেমন পেরেছেন পরাশর মুনি ও তার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ! 
গ) 'কোন-শুদ্র ব্রাহ্মণের নিকট ত্রুটি অথবা! অন্যায় করিলে কিন্বা তাহাকে 
আঘাত করিলে, ধে অঙ্গদ্বারা সে এই ছুক্বর্ম করিয়াছে, রাজা উহা 
ছেদন করিয়া দিবেন ।” ১১ 
মন্তব্য £ শ্রেণীস্বার্থে রাজশক্তির প্রয়োগ । 
ঘ) “কোন শূদ্র যদি জানিয় শুনিয়া কোন ব্রাহ্ষণ কন্ঠার সহিত সহবাদ 
করে তাহা হইলে তাঁহার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহাকে শান্তি প্রদান 
কর] হইবে ।”১২ 


মহাভারতে জন্মকথ। ও 


মন্তব্যঃ শ্রেণীস্বার্থে সামাজিক দণ্ডবিধির কঠোরতা । 


ও) “যে শৃত্র ব্রক্ষণকে ঠকাইয়াছে বা তাহার জিনিষ চুরি করিয়া রাখিয়াছে 
তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। যে শূদ্র বিছানায় অথবা 
আসনে ত্রাঙ্মণের সমকক্ষ হইতে চায় কিনব! রাস্তায়” ব্রাঙ্ষণকে সমকক্ষ 
ভাবিয়৷ তাহার সহিত তদ্রপ ব্যবহার করে, তাহার একশত “পণ' 
জরিমানা হইবে ।৮১৩ 

মন্তব্য £ নিশ্্রয়োজন। 

পক্ষান্তরে গৌতমসংহিতায় শূ্রশ্রেণীর স্থার্থরক্ষার কোনো! বিধি-ব্যবস্থা 

ছিল না। নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের গর্ভে পুত্রাৎ্পাদন কলে 
সেই পুত্র ছিল কোনো! প্রকাঁর ধর্ম-কর্ম-শরদ্ধ ক্রিয়া্দির অনুপযুক্ত । কোনও 
শৃদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ দুর্ব্যবহার করলে তার অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণের কোনও শাস্তি হত 
না। বস্ততঃ অভিজাত শ্রেণী ও ব্রহ্ষণগণের অভাব ছিল নারীর । অভাব 
ছিল পুত্রের। মে কারণে শৃদ্রা রমণীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও বর্তে 
যেতেন তারা। কিন্তু তার জন্য শুদ্রা রমণীকে সামাজিক মর্ধাদা দেবার 
প্রয়োজন ছিল না সচরাচর । আমর উপরিচর বন্থুর কাহিনী থেকে দেখতে 
পাই অর্দ্রকার গর্ভজাত ছুটি সম্তানের মধ্যে পুত্র সম্তানকে গ্রহণ করেছিলেন 
রাজা এবং নেই পুত্র কালক্রমে হয়েছিলেন পরমধাগ্িক স্থির প্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ 
আর ভাগ্যক্রমে সত্যবত্তী হযেছিলেন রাজ! শান্তন্ধর পত্তী। কিন্তু সত্যবতীকে 
রাজা উপরিচর বন্থু ধীবরের ঘরেই প্রতিপালনের জন্ত রেখেছিলেন শৈশবে । 
কেন এই ব্যবস্থা? প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মৎস্যজীবীর] ছিল হীনজাতি। 
শাস্ত্রীয় বিধান থাকলেও শুদ্রানী গমন ছিল নিন্দনীয়। মহাভারতের যুগে 
অন্ততঃ লোকনিন্নার বিষয় হয়ে উঠেছিল। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে রূপকথার 
আবরণে আসল ইতিহাস চাপা দিয়েছেন ব্যাসদেব। আর এতে সন্দেহের 
অবকাশ ঘটেনি তেমন । কেননা, মহাভারত শুধুমাত্র সামাজিক ইতিহাস নয়; 
নয় নিছক রূপকথার সমট্টি। ভারতের অতি প্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার 
সংমিশ্রণে রচিত মহাকাব্য এই মহাভারত। 


সহায়ক গ্রন্থ 5 
১, মহ1ভারতম--মহামহোপাধ্যায় হরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ/বিশ্ববাণী 
প্রকাশন 
মহাভারতে জন্মকথ। 


৪ 


২, মহাভারত-_কালী প্রমন্ন সিংহ অনৃবাদিত।সাক্ষরতা প্রকাশন 

৩. মহাভারত-_রাঁজশেখর বস্থ কর্তৃক লারাহ্নবাদ/এম' সি' সরকার 
এও সন্দ 

৪ ভারতীয় সমাজপদ্ধতি (€ ১ম খণ্ড) ডঃ 'ভূপেন্দ্রনাথ দণ্ড/ বর্মন 
পাবলিশিং হাউস | 

৫ দানিকেনের বিভ্রান্তি--সমীরণ মজুমদার/মৌসথমী প্রকাশনী 

৬. আমরা কেন আমাদের মত দেখতে-_-অরূপরতন ভ্টরাচার্য/ আশা 
প্রকাশনী : 

৭, হিন্দু সমাজের গড়ন--নির্মল কুমার বস্থ/লোকশিক্ষ। গ্রস্থমাল!/বিশ্বভারতী 

৮. কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির-_বীরেক্দ্র মিত্র/নাথ ব্রাদার্স 





উদ্ধতি ও নির্দেশক 


১, আদিপর্ব / কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ! পৃষ্ঠী--৩ / সাক্ষরত। প্রকাশন 

২, রাজোপরিচরে নাম ধন্মনিত্যে। মহীপতিঃ। 
বভুব মুগয়াশীলঃ শঙ্বৎ স্বাধ্যায়বান্‌ শুচিঃ ॥১। 

৩. আদিপর্ব / কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারভ' | পৃঃ ৬৩/ সাক্ষরতা প্রকাশন / প্রথম প্রকাশ। 

৪, কালীপ্রসন্ন'র মহাভারত ! পৃঃ ৬৫ / সাক্ষরতা প্রকাশন । 

৫, ক্রোমসোম সুত্রই মানুষের বংশগতি রহস্তের মূল কারণ । ক্রোমসোমের মুখ্য রাসায়নিক 
উপাদান হল নিউক্রিক এযাসিড ও প্রোটিন। হ*প্রকারের নিউক্লিক এযাসিড, আর. এন, 
এ এবং ডি. এন. এ ক্রোমসোমের ভিতর পাওয়া! যায়। শতকরা হিসাবে ৪৫ ভাগ 
ডি. এন. এ অর্থাৎ ডি, অক্সি রাইবে! নিউক্লিক এযাসিড আর ১২ থেকে ১৪ ভাগ 
আর. এন. এ। বাকী অংশ প্রোটিন। এই ডি. এন. এ-ই হোল জীবনের উপাদান । 
মানুষের ক্রোমসোমের সংখ্যা! হল ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি মাত্র। 

৬, ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আ.ফ্রকার সমুদ্রে, ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালে মাদাগাস্কারে সন্ধান পাওয়া 
গেছে কয়লাকাস্তর । অনুমান কর! হয় যেঃ সমুদ্রের তলদেশে পাহাড়ের গুহায় যে জল 
বহু বছর ধরে প্রবল নড়াচড়। সত্বেও অপরিবন্তিত সেখানেই টিকে ছিল এই ধরনের মাছ। 

৭, ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি (১ম খণ্ড), সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৫৭ 
পৃহ১১৯ / ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত । 

৮, বাছসনেয় সংহিতা (৫২৭ )--সুজঃ পূর্বোক্ত গ্রস্থ / পৃঃ ১১১ 

৯, গৌতম সংহিতা-_চতুর্থ অধ্যায় ও সপ্তম অধ্যায় 

১০. এ 
১১০ এ ১২. এ ১৩ এ-_দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়। 


মহাভারতে জদ্মকথ। ২৫ 
৬. 


২: কৃ দ্ৈপায়ন ব্যাস 


মহাকবি মহবি কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাস তর নিজের বিচিত্র জযকথা নিজের 
হাতেই লিখে গেছেন মহাভারতে । মহষি পরাশরের ওরসজাত এবং মতশ্যগন্ধার 
কানীন পুত্র হিসাবে তীর বিশেষ পরিচয় । তিনি যে জননী সত্যবতীর জারজ 
সন্তান সে কথ! কোথাও লুকোছাপা নেই। 

মূতস্যগন্ধ1! তার পালক পিত। ধীবর রাজের লাহাষ্যার্থে খেয়ানীর কাজ করতেন 
যমুনা নদীতে । একদা তীর্থ পরিক্রমায় বহির্গত হয়ে সেই খেয়া ঘাটে এসে 
হাজির হলেন মহধি পরাশর। পরম! সুন্দরী সগ্য যুব্তী মহস্গন্ধীকে দেখে 
কামার্ত হয়ে পড়লেন তিনি মনোভাব গোপন না৷ করেই পুত্রার্থে পরাশর তীর : 
শহবানের কামন। ব্যক্ত করলেন মেই অকুস্থলে ।৯ মংস্তযগন্ধ। পরপারে অপেক্ষমান 
খষিগণের দৃষ্টির সামনে সঙ্গমে অপারগতা জ্ঞাপন করাতে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি 
করলেন মহধি ।২ বিস্মিতা ও লঙ্জিতা৷ মংস্যগন্ধা তখন মহধিকে বললেন-__ 
“ভগবন্, আমি কুমারী এবং পিতার অধীন। আপনার সঙ্গে সহবাস করলে 
আমার কুমারীত্ব নষ্ট হবে। বাড়ীতে আমি কি ভাবে ফিরে যাব? কি 
ভাবেই ব৷ বেঁচে থাকব? আমার অবস্থা বিবেচনা করে ঘা করতে হয় করুন।” 
কুমারী কন্তা মৎ্যগন্ধার কথায় খুশী হয়ে মহরি বললেন__“আমার মনোবাঞ্া 
পৃর্ণ করলে তোমার কুমারীত্ব অক্ষুমই থাকবে। এখন তুমি কি বর চাও, তাই 
বল।” যৎস্তাগন্ধা তখন তার গায়ের আশটে পন্ধের পরিবর্তে মিষ্টি গন্ধ চাইলেন ।৩ 
প্রভাবশাল) মহর্ষি তাকে প্রাথিত বর প্রদান করলে পর নারীর সহজাত ত্বভাব- 
সৌন্দর্য ও রমণকালীন ধৃষ্টতাসম্পন্না অশেষ গুণশালিনী সত্যবতী অদ্ভুতকর্ম। 
পরাশরের সঙ্গে মিলিত হলেন, অসঙ্কোচে। মিলনের ফলে সগ্য সই গর্ভধারণ 
এবং এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন গন্ধবতী।9 এই পুত্রের নাম শ্রীক্ণ। 
যমূনাঘীপে জন্মেছিলেন বলে “ছৈপায়ন' । তার তপন্তাক্ষেত্র বদরিকাশ্রম বলে 
বল] হয় “বাদরায়ন' । তপোবলে বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন বলে 
€বেদব্যাস' নাম হয়েছিল তার। জন্মের পরমূহূর্তেই তিনি জননীর অনুমতি নিজকে 
চলে গেলেন তপহ্যার কারণে । যাবার সময় বলে গেলেন, “মাত; ! কার্যকাল 
উপস্থিত হইলে আমাকে ম্মরণ করিলেই আমি আসিব ।”৫ 


২৬ মহাভারতে জগ্নকথ। 


গল্পকার হিসাবে খষি বাদরায়ম এযুগের গল্পকারদেবও ঈর্যার কারণ হতে 
পারেন বস্ততঃ। কিন্ত কতকগুলি জায়গায় এমন উদ্ভট তত্ব আমদানী করেছেন 
যে সাধারণের চোখেও তা৷ অসম্ভব, অবাস্তব এবং অসঙ্গত বলে মনে হতে পাবে 
সহজেই । মহাভারত যদি শুধুমাত্র রূপকথার কাহিনী হত তা হলে কারো মনে 
এ প্রশ্নের উদয় হোতো৷ না আদৌ কিন্তু যে মহাগ্রন্থ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার 
আদি ইতিহাসও বটে তাকে নিছক ঠাকুরদা'র বা! ঠাকুরমা'র ঝুলির মধ্যে ফেলে 
একাকার করা যায় কী করে! স্বয়ং বেদব্যাসের জন্ম এমন এক উদ্ভট কাহিনীর 
উৎস। সত্যবতী পরাশরের সঙ্গম মুহুর্তেই সন্তানের ভ্রণরপ এবং প্রসব লাভ 
কোনও লামান্ততম সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পাবেন কিনা সন্দেহ । 
জন্ম সম্পর্কে ধৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাক! এককথ। কিন্তু সন্তানকে যে দশমাস 
গর্ভে ধারণ করেই একদিন নাড়ীর বাধন ছিন্ন করতে হয় জননীকে এতো অতি 
সাধারণ জ্ঞানের কথা! মত্শ্যরূপিনী অপ্মর! অদ্রিকার গর্ভে দশমাম অবস্থান 
করে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছে মংস্যগন্ধাকে অথচ তার গর্ভজাত সন্তানের 
বেলায় জন্ম নিতে সময়.লাগল মাত্র কয়েক মূহূর্ত। এ এক আশ্চর্যজনক ঘটন। ! 
নারীর গর্ভে পুরুষের বীর্য নিষেক মাত্র পূর্ণাবয়বের সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয় 
কোনোক্রমেই । কাজেই, মনে প্রশ্ন জাগা শ্বাভাবিক যে, নিজের জন্ম সম্বন্ধে 
এমন অলৌকিক কাহিনীর আশ্রয় নিলেন কেন সত্যসন্ধ বেদব্যাস? মোটেই 
বোকা নন তিনি । যিনি বেদকে ভাগ করেছেন, লক্ষ গ্লোকে মহাভারতের মত 
পঞ্চম বেদ রচন। করেছেন, রচন। করেছেন হরিবংশ-এর মত মহাকাব্য স্বভাবতই 
তিনি বোকা হবেন কৌন দুঃখে! বরং বোকা বানিয়েছেন অগণিত পাঠককে । 
পাঠকবর্গ যাতে তার অবৈধ জন্ম সম্পর্কে প্রশ্থ না তোলে কিংবা অশ্রদ্ধ' প্রকাশ 
না করে তার জন্তে চতুরালির আশ্রয় নিয়েছেন অলৌকিকত্বের আড়ালে । 

মহাভারতের যুগের একট। বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, "স্ত্রীপুরুষ অসংকোচে 
তাদের কামন] ব্যক্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও 
লোকে কতার্থ হয় ।”৬ কিন্তু জারজ পুত্রের জননী যে সমাজে সমাদৃতা। হতেন ন! 
কোনোক্রমেই_-তা। সত্যবতী বা কুস্তীর কাহিনী বিশ্লেষণ করলে ধর। পড়ে সহজেই । 
মহাভারতে “মন্ুস্তজন্মের জন্য নারীগর্ভ অনাবসশ্তক, মাছের পেট, শনের ঝেপি 
বা কলসীতেও জরায়ুর কাজ হয়”* এমন অনেক অযৌক্তিক অলৌকিক কাহিনীর 
অবতারণা কর! হয়েছে মুনি-খধিদের বেলায়! মহাভারতের মত অতি প্রাচীন 
ইতিহাসের আকর গ্রন্থে কেন এমন আজগুবি গল্পের আমদানী? আসলে রূপক বা 
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রূপকথার আড়ালে প্রথিতযশ! খষি পুরুষদের অসামাজিক জন্মের কেলেঙ্কারী চাপা 
দেবার চেষ্টা মাত্র। দেবদ্িজে অহেতুক ভক্তি বা বিশ্বাসবশতঃ পাঠকরা এদের 
জন্ম সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেন না৷ কদাচ। অঞ্ধরাগণের গর্ভে ত্রান্ষণ ও রাজনযবর্গ 
অবৈধ সন্তানের জন্স দিয়েছেন বিস্তর কিন্তু তাদের সঠিক জন্ম-পরিচয় বিধৃত নেই 
বিস্তারে । মনে প্রশ্ব ওঠে, কারা এই অপ্রা? কেনই বা তাদের সন্তানদের 
পরিচয় বিধৃত নেই যথাযথ? এবস্প্রকার যাবৎ প্রশ্নের তাবৎ উত্তর ছড়িয়ে আছে 
মহাকাব্যের যুগের ইতিহাসে । অধ্যবসায় সহকারে শুধু খুঁজে পেতে হবে 
আমাদের । 

মহাভারতের মত মহাকাব্যিক যুগের ইতিহাস এক ক্রান্তিকালের লিপিবদ্ধ 
সামাজিক ঘটনাপুঞের বিবরণ আর কিছু নয়। বৈদিক যুগের শেষে বা তার 
অব্যবহিত পরেই শুরু হয় এই মহাভারতের যুগ । আহন্মানিক শ্রীষটপূর্ব ১০* থেকে 
২০০ খ্রীষ্টাব্স পর্যন্ত সেই কালপর্ব প্রসারিত। ত্রয়ীর শেষ যুর্বেদের রচনাকাল 
১০০০--৮০০ স্রীষ্ট পূর্বাব্ধ বলে অন্গমিত। এরই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ “শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ 
পাওয়। যায় খ্রীঃ পৃঃ ৬০০ অব্দের অনেক সামাজিক বৃত্তান্ত । নব্য পুরোহিত 
তন্ত্রের আবির্ভীবে যুর্বেদীয় যজ্ঞবিধির রীতি-নীতি পুবাদস্তর অনুস্যত হয়েছে 
মহাভারতের যুগে । যাই হোক, বৈদিক যুগের শেষে আর্যেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 
বিভক্ত হয়ে পঞ্চনদীর তীর থেকে এগোতে থাকেন পূর্বদিকে । তখন মাতৃতান্ত্রিক 
সমাজ অন্গসারী ভারতীয় আদিবাসীদের সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক আধদের সংঘাত হয়ে 
ওঠে অনিবার্ধ। মাতৃতান্ত্িক সমাজের মং, কর্ম, নাগ ইত্যাদি কুলচিহধারী 
অর্থাৎ টোটেম বিশ্বাসী আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘাতে ক্রমে জয়ী হতে থাকেন 
পশ্তপালক যোদ্ধ যাঁধাবর আর্ধরা। পরাজিত আদি অধিবাসীদের তারা আখ্য। 
দিলেন দান ব৷ দস্থ্য। এই দাস বা দস্থ্যর শূত্ররূপে পরিগণিত হলেন আর্যনমাজে। 
প্রি হল চতুর্থ বর্ণের । ্‌ 

আর্যরা ভারতে আগমনের কালে ধত গোরু সঙ্গে এনেছিলেন তত জর 
অর্থাৎ স্ত্রীলোক আনতে পারেননি সঙ্গে। জরুরী হয়ে উঠেছিল বংশ বৃদ্ধির 
প্রয়োজন । তখনকার দিনে ধন বলতে বোঝাত গোধন অর্থাৎ গোরু যার থেকে 
গোত্রের উদ্ভব আর জন বলতে পুত্র সম্তান। যে দলের ছুইই অধিক ছিলঃ ধনে- 
জনে তারাই ছিল লমৃদ্ধব। আর্দের চোখে নারী ছিল সন্তান উৎপাদনের যন্তর। 
ধর্মের দোহাই পেড়ে তাই বল হোত-_পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধা পুত্র পিও 
প্রয়োজনম্‌। অথচ প্রাকৃ আর্ধযুগে এদেশের বমণীর৷ ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন! । 
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মহাভারতের যুগে নাগরাজকন্তা| উলুপী বা৷ মণিপুর রাজকন্য। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে তার 
কিঞ্চিৰ আভাস মেলে মাত্র । যাই হোক, আর্ধরা এদেশীয় নারী রত্বকুলের যত্ব 
আত্তি বা সামাজিক মর্যাদা তেমন না দিলেও তাদের গর্ভজাত পুত্রের পেয়েছে 
প্রভৃত'সামাজিক মর্ধাদাী। বস্তুতঃ পিতৃতান্ত্রিক আর্ধসমাজে বীর্ধস্তক্ষে ক্রীত হয়েছে 
নারীর ইজ্জত। ৃ 

মহাভারতীয় যুগের অব্যবহিত পূর্বে নব্য পুরোহিততন্ত্রের উত্তবপর্বে যে সাত 
জন ঝষির নাম পাওয়। যায় তারা সকলেই ছিলেন অসবর্ণ মিলনের শ্রেষ্ঠ ফল। 
একমাত্র অষ্টম পুরোহিত বিশ্বামিত্র ছিলেন খাটি ক্ষত্রিয় । বশিষ্ট ছিলেন নয় 
পুরোহিত তন্ত্রের প্রধান। বশিষ্ঠ অর্থে বিশিষ্ট অতিভদ্র (0056 ৫:০61101)0) 
কুশিক কুলের (পেচক গোষ্টির) বনেদী পুরোহিত বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্টের 
বিবাদ বেধেছিল নতুন পুরোহিততন্ত্রের প্রচলনে । দশরাজার বিজয়গাথার স্তি- 
গায়ক বশিষ্ঠ গোষ্ঠির চতুর্থ পুরুষ হলেন বর্তমান আখ্যায়িকার নায়ক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
ব্যাসদেব।৮ কিন্তু বিশিষ্ট ধষি বশি্দেবের মাতৃনামের কোনো উল্লেখ নেই 
কোথাও । ছুই বৈদিক দেবতা মিত্র এবং বরুণের যৌথ বীর্ষে কলসীর ভিতরে 
তার জন্ম । কলপী এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো শৃদ্রা! রমণীর গর্ভের প্রতীক। 
অনুমান হয় যে, তখনকার দ্রিনে একই শৃত্রা! নারীতে উপগত হতেন একাধিক আয 
পুঙ্বব। এতে নারীর অভাব সৃচিত হয় একান্তই । নব্য পুরোহিততন্ত্রের অন্যতম 
পাণ্ডা অগন্ত্য খষিরও কোনে। মাতৃপরিচয় পাওয়। যায়ন। ব্রহ্মাণ্য শান্ত্রে। তীরও 
জন্ম কলসীর ভিতরে । এ থেকে অনুমান দৃঢ়মূল হয় সঙ্গত কারণেই ।৯ আয 
সমাজে নব্য পুরোহিততন্ত্রের একচেটিয়। দাবীদার খষি পুকুষদের উত্তৰ হয়েছিল 
আর্য এবং ভারতের আদি অধিবাসী শুত্রজাতির সংমিশ্রণে । এই সঙ্কর জাতির 
পুরোহিতরাই জন্ম দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ জাতির । প্রাচীন ভারতের সভ্যতা 
সংস্কৃতির জাতি ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রখ্যাত এঁতিহাসিক কোশাম্ী মন্তব্য করেছেন 
যে «015 2.00706101) 06 5001) 19172015663 1700 0106 10181 
4১160 11155010000 8.5 ৪, £019090061008] 17819026101), 735 90010 
125010010119901010 01 4১1591) 2150 2000০100016 (21001151929), ৪. 199 
০1955 0£ 99০01911563 0০৮০10760. 10101) 0010 65০18609115 01811) 
17001800015 0 21] 4১:5০ 21609170106 31510101) 08506. 

ব্যাসদেবের ম। সত্যবতীর গর্ভধারিণী জননীকে বল। হয়েছে শাপগ্রন্তা মৎস্য- 
রূপিণী অপ্গরা!। বস্তুত; জেলের ঘরের মেয়ে-ছিলেন অব্রিক1। জলের কুলে যাদের, 
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ঘর, মাছ ধর! যাদের জীবিক| তাদের কৃলচিহ্ন “মংস্' হওয়াই হ্বাভাবিক। প্রাচীন 
ভারতীয় লমাজে জেলেরা ছিলেন হীনজাতি শৃদ্র। তাদের ঘরের মেয়ে যারা 
রূপবতী-গুণবতী হতেন তার। অনেকেই বেছে নিতেন “বেশ্যা” বৃত্তি । তৎকালীন 
সমাজব্যবস্থায় শূত্রের চাইতে বেশ্যার ছিলেন ঢের ঢের সম্মাশীঘ্পা। ॥ তাঁরা হতেন 
ন৷ শুদ্দেরঃ না ভদ্রের। কাজেই শুদ্রকন্তাকে শাপগ্রন্তা অপ্গারা বলায় বক্ষা 
পেয়েছে শ্রেণীর লম্মান। অপ্সরা শব্দের “অপ' অর্থে জল এবং “সরা” অর্থে জল- 
বিহার বুঝায় সচরাচর । অবশ্য ত্বর্গবেশ্যা হিসেবেই অপ্পরারা আমাঁদের কাছে 
সবিশেষ পরিচিতা ।১০ ভারতীয় সমাজে এই ট্রাডিশন প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন । 
বৌদ্ধযুগের আত্মপালি৯৯ ব! বসস্তসেনার মত নৃত্যগীত পটায়সী রূপসী মহিলার। 
কারে গৃহবধূ না হয়ে বেছে নিয়েছেন রাজনর্তকীর জীবন। সাধারণ রমণীদের 
চাইতে উচুদরের গণিকাদের একটা কদর ছিল সমাজে । কিছুদিন আগেও যেমন 
ছিল বাইজীদের । এব! রূপে-গুণে, নাচে-গানে অশেষ গুণবতী হলেও ত্বাধীন 
বৃত্তি গ্রহণ করায় সাধারণের চোখে ছিলেন নিন্বনীয় কিন্তু রাজদরবারে, অভিজাত 
মহলে অর্থাৎ সমাজের উচুতলায় এদের খ্যাতি ও খাতির ছিল অসামান্য । 
গন্ধকালী অর্থাৎ সত্যবতীকে যত কথা বলেছেন পরাশর মুনি তার মধ্যে 
আসল কথা হোল-_“ভদ্রং তে যাচে বংশকরং স্তম্।. লঙ্গমং মম কল্যাণি।” 
শূদ্রা সত্যবতীকে তিনি পত্বীরূপে গ্রহণ করতে চাননি একটিবারও-_চেয়েছেন শুধু 
সঙ্গম করতে এবং তার ফলম্বরূপ একটি পুত্র সম্তান। অবশ্য আগে থেকেই তিনি 
তপোবনে জানতে পেরেছিলেন যে সত্যবতীর সঙ্গে তার মিলন হবে এবং অমিত- 
তেজ পুত্রসস্তান লাভ করবেন। মধ্স্তগন্ধার পূর্ণ জন্মের বৃত্তান্ত শুনিয়ে তার মন 
নরম করেছেন পরাশর। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও শুনিয়েছেন যে, সে ধীবরকন্যাঁ- 
রূপে পরিচিত। হলেও বস্তুত শুন্র। রমণী নয়, উপরিচর বন্থর কন্যা অর্থাৎ অভিজাত। 
কিন্তু মৎশ্যযগন্ধ1! জেলের ঘরে প্রতিপালিতা। ৷ কাজেই তার গায়ে ঝআশটে গন্ধ ছাড়! 
ফুলের তেলের গন্ধ আসবে কোথা থেকে? এ-কারণে গন্ধকালী তার গায়ের 
আশটে গন্ধের কথ বলে রমণে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে মুনিবরকে। পরাশর সম্ভবত 
ক্তরী মুগের সহায়তায় মত্স্তগন্ধাকে যোজনগন্ধায় পরিণত করেছেন মুহূর্তে এবং 
বলেছেন_সঙ্গমং মম কল্যাণি।' নিরুপায় কল্যাণী তখন পরপারে অপেক্ষমান 
ঝষিদের দৃষ্টির কথ! তুলে সংযত হতে বলেছেন পরাশরকে। নাছোড়বান্দা পরাশর 
অগত্য। কুয়াশ। হুষ্টি করে বলেছেন- সঙ্গম মম কল্যাণি। মনে হয় শীতের 
কোনও সন্ধ্যাকালে খেয়া পারাপারের ঘটনা এটি । কেননা, শীতকালে নদী হয়ে 


০ মহাভারতে জন্মকথা 


থাকে ক্ষীণ কলেবরা এবং সন্ধ্যাবেলায় নদীর উপর ভ্রুত নেমে আসে কুয়াশ!। 
পরাশরের উক্তিই এবন্্রকার, ধারণার ভিত্তিভূমি। তিনি বলেছেন_“কলসাং 
ভবিত। ভদ্রে! সহম্ার্দেন সশ্মিতম। অহং শেষে! ভবিষ্যামি” *'অন্যার্থ বিশাল 
নদী আমার অনুগ্রহে হাজার ভাগের একভাগ হয়ে যাবে এবং আমিই হব আজ 
শেষ আরোহী । পারে যাবার শেষ আরোহী অবশ্যই পাঁঝ বেলাকার ) সকাল 
বেলার নন কখনই । আর খেয়াকে যখন কুয়াশা ঘিরেছে তখন শীতকাল ছাড়া অন্ত 
ঝতু হওয়। সম্ভব নয়। এত সব কাণ্-কারখানার পর সঙ্গমে আর আপত্তি চলেন! 
কদাচ। অতএব সঙ্গম হল। আমাদের আপত্তি হল এখানেই । অবশ্য ত। 
সঙ্গমে নয় সন্তান সমাগমে । প্ররুতপন্দে চূড়ান্ত সঙ্গমের পর নারীর সন্তান ধারণে 
আমাদের আপত্তি থাকবার কথা৷ নয়, আপত্তি সশরীরে ব্যাসদেবের আগমনে। 
কলমের জোরে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্খন করেছেন তিনি । কলমের জোরেই সন্তান- 
বতী সত্যবতীকে করেছেন কুমারী কন্যা! সত্যি বথা বলতে গেলে, এ 
আর এমন বড় কথা কী! এমন ঘটনা আজকালকার দিনেও ঘটে থাকে হামেশাই । 
কোনও নাসিং হোমে অবৈধ সন্তান প্রসবের পর কুমারী কন্তা। সেজে ঘরে ফিবে 
আসেন অনেক জননীই | কিন্ত তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন । সত্যবতীরও 
সেই সময়টুকুব প্রয়োজন হয়েছিল অন্তত। ব্রাক্ষণের অসীম প্রভাব জাহির করতে 
গিয়ে অলৌকিকত্বের আবরণে সত্যকে নস্যাৎ করেছেন ব্যাসদেব। তবে যা কিছু 
করেছেন ব্যাস সবই তা ব্রাহ্মণের শ্রেণীস্বার্থে । 


উদ্ধৃতি ও নির্দেশক 


১, ভদ্ত্রং তে যাচে বংশকরং মুতম্। সঙ্গমং মম কল্যাণি | 
২, সাববীৎ পণ্ঠ ভগবন্! পরপারে স্থিতানৃষীণ। 
আবিরোদষ্টরোরেভিঃ কথং নু স্তাৎ সমাগমাঃ। 
এবং তয়োক্তে! ভগবান্‌ নীহারম হৃজৎ প্রভুঃ।""' 
৩, এবমুন্তণ বরং বত্রে গাত্র সৌগন্ধ্যমুত্তসম্। 
স চাস্তৈ ভগবান প্রাদান্সনমঃ কাজিতং প্রভূঃ। 
পরাশরেণ সংযুক্ত! সছ্যো গর্ভং হযাৰ সা। 
যজ্জে চ যমুনাদ্ীপে পারাশর্্যঃ স বীর্যবান্। 
সমাতরমনুজ্ঞাপা তপন্তেব মনো দে ॥ 
৫. কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবার্দিত মহাভারত | 


মহাভারতে জন্মকথ। ৩৯ 


৬, 
ণও 
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৯5 


ভূমিকা, রাজশেখর বনু অনুবাদিত মহাভারত । 


বশিষ্ঠ পুত্র শক্ধি, তন্তপুত্র পরাশর এবং পরাশর পুত্র কৃষ্ণ থৈপায়ন ব্যাস। 
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অগ্রা £ দেবানথরের সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্রগর্ভ উদ্ভূত স্ত্রীজাতি, অপ.(জল ) থেকে 
উৎপন্ন তাই অপ্সরা! নাম। দেব এবং অন্থর কোনপক্ষই এদের গ্রহণ করেন না; স্কাই 
বর্গের বিদ্যাধরীরূপে পরিগণিত । পৌরাণিক কিংবদপ্তীগুলিতে এরা ক্ধপৈর্্যমরী, সংগীত 
নৃত্য কুশল! বলে বিত্ত । দেবতার! প্রতিদ্বন্্ী মুনি খবিদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য এদের 
কাজে লাগাতেন। বিশ্বামিত্রের তপস্তা ভঙ্গ করার জন্য অগ্পরা মেনক1 নিয়োজিত, তার 
ফলে শবুন্তলার জন্ম। অপ্ররাদের মধ্যে উর্বশী, রস্তা, মেনকা, তিলোত্তমা সমধিক প্রসিদ্ধ । 

বিশ্বকোষ | সাক্ষরঠ1 প্রকাশন | পৃঃ--৭৮ 


১১, আত্ত্পালী বৈশালীর রাজোছ্ভানের আম্ত্রকানন পালকের পালিত কণ্ঠ1। অপরূপ মুন্দরী। 


৩ 


আত্রপালী কারো গলায় বরমাল্য ন! দিয়ে রাঁজসত। নর্ভকীর জীবন বেছে নেন। 


মহাভারতে জন্মকথা। 


৩৫ মহামতি বিদুরের জঙন্গ৷ 


মহাভারতের প্রধানপুরুষদের অনাতম ক্ষত্তা বিদুরের জন্ম হয়েছিল জননী 
সত্যব্তীর জারজ পুত্র মহ বেদব্যাসের ওরসজাত অজ্ঞাতনাম়ী এক দাসীর গর্ভে। 
সেই দাসীর শূদ্রত্ব মোচন করে দিয়েছিলেন মহষি কিন্ত মহামতি বিছুরের কপালে 
শৃদ্রত্বের টিক সমুজ্জল হয়ে থাকল ক্ষতা৷ পরিচয়ে । 

এদিক থেকে সত্যবতী সত্যিই অতি ভাগ্যবতী |: মহারাজ শান্তন্থর ধর্মপত্বী 
হতে পেরেছিলেন তিনি । হতে পেরেছিলেন রাজম1তা। সে যুগে কোনও শু 
রম্ণীর পক্ষে এমন সম্মান লাভ ছিল নিতান্তই ছুর্লভ | খধি পরাশর তাঁকে উপরিচর 
বস্থুর কন্যারপে পরিচয় দিলেও সাধারণের কাছে তা ছিল অপরিজ্ঞাত। রাজ৷ 
উপরিচরও মংস্তগন্ধাকে গ্রহণ ন। করে ধীবরকে ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন-_-কন্োয়ং 
তে ভবত্বিতি' অর্থাৎ এই কন্যাটি তোমার হোক। কাজেই খষি পরাশবের উক্তি 
বা যুক্তি কোনটারই মূলা থাকত না» যদিনা তৎকালীন সমীজব্যবস্থার বেশ কিছু 
পরিবর্তন ঘটে ঘেত ইত্যবসরে। বৈদিকযুগে জাত-পাতের কড়াকড়ি ছিলন৷ 
তেমন। “যজুর্বেদে আর্ধ্যপুরুষ ও শুদ্র কন্যার অবৈধ প্রেমবন্ধন এবং উহার 
বিপরীত ঘটন! অর্থাৎ শূত্রপুরুষ ও আধ্ধ্যকন্যার অবৈধ প্রণয়ও স্বীকৃত হইয়াছে ।৯ 
বাজসনেয় সংহিতায় এ ধরনের ঘটন। স্বীকৃত হলেও কিন্ত শতপথ ব্রাঙ্গণে তা 
'আবার অস্বীকার কর! হয়েছে ইচ্ছারুতভাবে। বন্ততঃ তদানীস্তন লমাজব্যবস্থায় 
পূর্বাবস্থার পরিবর্তন স্থচিত হচ্ছিল ক্রমশঃ | মহাভারতের যুগে যদিও পাকা হয়ে 
গিয়েছিল শ্রেণী ব৷ বর্ণ-বিভেদের বুনিয়াদ, প্রবল হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্য বা) ধর্মশাস্তর 
গুলি শ্রুতি থেকে স্তবতিতেঃ শ্বতি থেকে সদাচারে এবং সদাচার ক্রমে কেন্দ্রীভূত 
হয়ে চলছিল লোকাচারে। তথাপি একথ। সত্য যে সমাজ-ধর্ম যুগোপযোগী না হলে 
রাজন্যবর্গের তাবেদার পরগাছ। শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের প্রভাব প্রতিপতি ক্ষু্ন হয়ে যেত 
নিঃসন্দেহে । খধি পরাশর তা৷ জানতেন আর জানতেন বলেই বলতে পেরেছেন 
যে, “যুগে যুগে চ ষে ধর্মাস্তেযু তেষু চ যে স্থিতাঃ। তেষাং নিন্দা ন কর্তব্য যুগরপা। 
হিতে দিজাঃ” অন্যার্থ যুগভেদে যে ধর্ম যে যুগের জন্য বিহিত তা৷ সেই ব্রাক্ষণ সেই 
যুগে প্রযুক্ত ধর্ম বলে প্রতিপালনে সমর্থ তাকে অধান্সিক বলে নিন্দা কর অঙ্থৃচিত। 
কারণ সেই ব্রান্ষণ সেই যুগের মূর্ত প্রতিমুত্তি। যুগভেদের সমাজধর্ম মেনে নিয়ে- 
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ছিলেন পরাশর। ধর্মের হানি অন্তত ঘটেনি তীর দ্বাবা। কেননা, সে যুক্তি মানে 
নাঃ সে ধর্মও মানেনা_যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে। ব্রাহ্ষণরা 
খাটি আর্ধরক্বিশিষ্ট ছিলেন না সকলেই । পরাশরও ছিলেন না৷ বলেই দৃঢ়তন্ 
অন্থমান। কন্দর্পকাস্তি ছিলন। তার চেহারা৷ এবং গাত্র বর্ণও ছিল সম্ভধতঃ ঘোর 
কষ্ণবর্ণ। নতুবা তার ওরসজাত সন্তান কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন পরমাসুন্দরী মতস্যগন্ধার গর্ভ 
থেকে কদাকার চেহার! নিয়ে জন্নাতেন না কখনই । মহবি ব্যাসের ফৌবনকালের 
বর্ণশাতেই আছে-_তম্ত কৃষ্ণস্ত কপিলাং জটাং দীপ্তে চ লোচনে। বন্রনি চৈব 
শশণি অর্থাৎ বাংল করলে দীাড়ায়__তাবর গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ মাথায় কপিল বর্ণের 
জটা; চোখ ছুটি উজ্জল, মুখে পিলললবর্ণের গৌফ-দীড়ি। অথচ শান্তন্র গুরসে 
সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রদ্ধয় চিত্রা ও বিচিত্রবীর্য উভয়েই ছিলেন অতি সুশ্রী ও 
স্থুপুরুষ | 

পক্ষান্তরে সত্যবতীর দুর্ভাগ্য যে তার সমাজানুমোদিত ছুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও 
বিচিন্তরবীর্য কেউই বংশরক্ষা করে যেতে পারেননি শেষ পর্যন্ত । বংশরক্ষার শেষতম 
উপায় হিসাবে বেছে নিতে হয়েছে “নিয়োগ প্রথা”। নিয়োগ প্রথার বহুল প্রচলন 
ছিল মহাভারতের যুগে। সে যুগে শুধু নিয়োগ প্রথা? (0107 12186) নয়, 
বহু স্বামিত্ব (9015970:5) গ্রহণ, পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
ইত্যাদি প্রচলিত ছিল পাশাপাশি । পুত্রবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য 
ভীম্মকেই প্রথম অনুরোধ করেছিলেন সত্যবতী কিন্তু গ্রত্তিজ্ঞাভঙ্গের কারণে সে 
অনুরোধ রক্ষা কর] সম্ভব ছিলন। তীর পক্ষে। অত্তঃপর ভীম্মের সঙ্গে পরামর্শ করে 
ত্বার কানীন পুত্র কৃষ্ণ দ্বেপায়ন ব্যাসকেই শ্মরণ করলেন জননী সত্যবতী | ব্যাসদেব 
এসে হাজির হলেন এবং রাজী হলেন মায়ের কথায়। ব্যাসদেব ত আর ভীম্মদেব 
নন যে জীবনে নারী সম্ভোগ করবেন ন। বলে স্থির প্রৃতিজ্ঞ | কিন্ত তার বিকট 
চেহার1 আর গায়ের উতৎকট গন্ধে ভয়ে-বিতৃষ্ণায় চোখ বন্ধ করেছিলেন অন্থিকা । 
মাতৃ দোষেই নাকি ধূতরাষ্ট্রের অন্ধ হয়ে জন্মাবার মূল কারণ । তবে এট। ভুল 
কারণ কিন! তা ব্যাপক টবজ্ঞানিক পরীক্ষা! নিবীক্ষা ছাড়। হলপ করে বল! কঠিন। 
এ হেন অবস্থায় রমণকালে ভয়ে বিহ্বল বা ধন্বিতা রমণীদের সন্তানেরা যদি 
আম্ুপাতিক হারে অধিকসংখ্যায় অন্ধ হয়ে জন্মায় তাহলে না হয় এমন সিদ্ধান্তে 
পৌছানে। সম্ভব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অন্ধ পুরুষ বা রমণীর সন্তানদের 
ড্যাবডেবে ছুটি চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখ যায় বাস্তবে । যাই হোক ধৃতবাষ্ট্র 
জন্মান্ধ হয়ে জন্মাবার পর বিচিত্তবীর্ষের প্রথম। পত্বী অস্থিকার গর্ভে দ্বিতীয়বার সন্তান 
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উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যাসদেবকে পুনলিয়োগ করেন সত্যবতী। নিরুপায় অশ্বিক। 
আপন পোষাক আর অলঙ্কারে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের পরিবর্তে একজন দাসীকে 
পাঠালেন ব্যাসদেবের সেবায়। শুত্রাণীর সেবা-পরিচর্যায় তুষ্ট হলেন মহি এবং 
উভয়ের পূর্ণ মিলনের ফলে জন্ম হোল মহামতি বিছুরের । বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেব্রর্জ 
পুত্ররূপে পরিচিত হলেন বিছুর। তবু তিনি অভিজাত রমণীর গর্ভজাত সন্তানের 
মর্যাদা পেলেন ন। সমাঁজে। দাঁপীপুত্র বলেই তিনি ক্ষত্তা বিছুব নামে পরিচিত 
হলেন সকলের কাছে। মিলনের আনন্দে শৃদ্রাণীর দাশীত্বও মোচন করে 
দিয়েছিলেন ব্যাসদেব। তথাপি শূদ্রের গন্ধ গেলন। তার সন্তানের গা! থেকে। 
শূদ্রত্ব ছিল এমনই এক দুরপনেয় সামাজিক অভিশাপ । 

এখন প্রশ্ন ওঠ। শ্বাভাবিক ষে, বির কি জানে বিচিত্রবীর্ধের ক্ষেত্রুঞ্ পুত্র হলেন ? 
অন্বিকার দাসীকে ত আর বিয়ে করেননি বিচিত্রবীর্য! এক্ষেত্রে ব্যাসের পুত্র 
হিসাবে পরিচিত হওয়া উচিত ছিল বিছুরের যেমন ব্যাস নিজে পরিচিত হয়েছেন 
পরাশর পুত হিসাবে । যদি তিনি বিচিত্রবীর্ষের পুত্ররূণে পরিগণিতই হলেন তৰে 
তার রাজ্য লাভে বাধা কোথায়? পার পরেই তার বাজ হবার কথা। 
কিন্ত যেহেতু তিনি “পারসব' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ওরসে শুদ্রার গর্ভজাত সন্তান সেহেতু 
রাজ্যলাভে বঞ্চিত হলেন বিদুর । “পারসব অর্থে ক্ষত্বা বলে পরিচিত হয়ে রইলেন 
মহাভারতে । হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শবকোষ গ্রন্থে ক্ষত অর্থে “শৃক্ 
হইতে ক্ষত্রিয় জাত বর্ণসংকর বিশেষ” ২ জ্ঞানেন্্র মোহন দাসের অভিধানে “বৈশ্য 
কিংবা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূত্রের রসজাত পুত্র” ।৩ অভিধানের অর্থান্ুযায়ী বিছুরকে 
শৃত্রের ওরসজাত সন্তান বল! যায়না! কখনও । প্রকৃতপক্ষে ব্যাসের পুত্র হিসাবে 
বিছুর হলেন ব্রাহ্মণ । চলস্তিকা অভিধানে ক্ষত্তা অর্থে "দাসীপুত্র* বলে ছেড়ে 
দিয়েছেন রাজশেখর বস্তু । 

বিদুরের পূর্ব জন্ম বৃত্তাস্ত থেকে জান! যায় যে তিনি ছিলেন স্বয়ং ধর্মরাজ অনী 
মাগুব্য মুনির শাপে শূক্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। রামায়ণ-মহাভারতের 
যুগে মুনি-ধধিদের শাপপ্রদান ও নরদান ছিল এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা । অথচ. 
“খাপ কখনও ফিরিয়ে নেওয়। যায়না । যত অযৌক্তিক ঘত অন্তায়ই হোক, শাঁপ 
দেওয়ার পর শাপদাত। যতই উপলব্ধি করুন যে অন্যায় ও অবিচার করা হয়ে গেছে, 
একবার শাপ হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে তার একটিও এদিক ওদিক হওয়া সম্ভব 
নয়। শাপের এই লক্ষণটি পৌরাণিক সাহিত্যে ব্যতিক্রমহীন। তেমনি 
ব্যতিক্রমহীন অপর আর একাটি লক্ষণ। তা৷ হল এই যে শাপদাত। নিজেই 


মহাভারতে জন্মকথা ৩৫ 


শাপমুক্তির উপায় দেখিয়ে দিতে পারেন। শাপের অপনয়ন সম্ভব না হলেও 
খানিকটা ক্ষতিপৃরণত্বরূপ এমন ব্যবস্থা করতে পাবেন যা৷ বরদানের দ্বরূপ 15 
বিদুবের জন্মবৃত্তান্তের পশ্চাতে শাপ প্রদানের উপকাহিনীটি নিম্নরূপ ; বেদবিৎ 
মাহাত্ব্যশালী ও ম্হাযশস্বী প্রাচীন অনীঘাগ্তব্য মুনি চোর ন। হয়েও রাজা 
তাকে চোব সাব্যস্ত করে শুলে দেন। তারপর মহাষশশ্বী স্ুপ্রপিদ্ধ সেই মহৰি 
অনীমাণুব্য ধর্মদেবকে ডেকে বললেন-ধর্মরাজ! আমি বাল্যকালের চঞ্চলতা- 
বশতঃ শরদ্ধারা (নলখাগড়া দিয়া) একট! ক্ষুত্র পাখীকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম; আমার 
জীবনে সেই একমাত্র পাপই আমার ম্মরণে পড়ে, অন্য পাপ ম্মরণে পড়ে না। 
ধর্মবাজ | সেই পাপ অপেক্ষ৷ সহন্গুণ এবং অতুলনীয় তপশ্া আমার সেই 
পাপটুকু নষ্ট করিতে পারে নাই কেন? যাহা হউক, সমস্ত প্রীণিবব অপেক্ষা 
্রাহ্মণবধ গুরুতর পাপজনক, স্থতরাং তুমি সেই পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে 
বলিয়। তুমি শৃদ্রষোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে ।”৫ অনীমাগুব্যের সেই শাপে এবং 
সেই পাপে ধর্মবাজ বিছুররূপে জ্ঞানী ও ধামিক হয়ে শুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন 
পৃথিবীতে । 

দেখা যাচ্ছে? মহাভারতের যুগে শুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করাই ছিল পাপের শাস্তি 
স্বরূপ। ব্রাহ্মণের এমনই দোর্দগু প্রতাপ যে তার অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাননি 
্বয়ং ধর্মরাজও। বৈদিকযুগের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ বিরচিত ধর্মশান্ত্গুলিতে শৃত্রের 
প্রতি যে মানবতাবিরোধী অবিচার কর৷ হয়েছে এ তারই একটি নমুনীমাত্র । বেদে 
অন্ততঃ এমনটি দেখা যায়না । বেদের পর্চবিংশ ব্রাহ্মণে দাসীপুত্র কবয় আইলুস্‌ ও 
উষিজ, দাসীপুত্র কক্ষিষত এবং বংন্ত খষি যাকে শৃত্রপুত্র মনে কর। হয়ে থাকে_ এরা 
সেই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রমাণ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কথমুনিকেও বলা হয়ে থাকে শুত্রপুত্র । 
ঝষি পরাশর এবং তস্যপুত্র ব্যাসদেবও এর ব্যতিক্রম নন্‌। জবাল৷ পুত্র সত্যকামও 
এ প্রসজে সবিশেষ স্মরণীয় । টৈদিকযুগে জাতিভেদ ত দূরের কথা, শ্রেণীভেদ ছিল 
কিন। সন্দেহ ! সেকালে বংশ বা পেশ! দ্বার! নির্ধারিত হ'ত ন। লোকের সামাজিক 
পদম্র্যাদ1 । খকবেদের একটি বিখ্যাত গ্লোকে রয়েছে তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ £ 
“আমি একজন চারণ বা স্তোত্ররচনাকারী' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আমার পুত্র হইতেছে 
ভীষক আমার কন্যা জাতা৷ পিষে । বিভিন্ন প্রকার কার্ধ্য করিয়। ধন কামন! করিয়। 
আমর! গরুর ন্যায় অপরের অনুমরণ করিয়া জীবন যাপন করি।৮৬ বৌধায়ন 
ধর্মস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রের বিবাহের সমর্থন রয়েছে। বৌদ্ধযুগে হ্ত্রপাত হয়েছে. 
জাতি প্রথার । বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিপত্তি । এ সময়ে ব্রাহ্মণদের 


৩৬ মহাভারতে জন্মকথ। 


“হীন-জাচ্চ' অর্থাৎ হীন জাতি বলে ম্বণা করা হত। মহাভারতের যুগে আবার' 
প্রবল হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যবাদ। কঠোর হয় জাতিভেদ প্রথা ।৭ 

মহাভারতে স্পষ্টই চোখে পড়ে কুলগত বৈরী ভাব (0199690) চোখে পড়ে 
বর্ণ বিভাগের কঠোরতা । গোধর্মা তুল্য নিয়োগ প্রথাও চোখে পড়ে সন্তান 
উৎপাদনে । তথাপি ধর্মরাজ্য (7:0600:80৮: সংস্থাপনে এবং লামস্ততন্ত্ 
(05৫9119)) প্রতিষ্ঠান চোখে পড়ে সংগঠিত অনুষ্ঠান । চোখে পড়ে ধর্মের নামে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসহযোগিতার প্রচেষ্টা । ইতিপূৰে শূদ্রদের প্রবল প্রাতি- 
ঘবন্বিতার ফলেই সম্তবতঃ ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের চিন্তাবীজ অদ্কুরিত হয়ে ছিল ব্রাক্মণ্য 
বাদীদের মনে | ধর্মরাজ্য বলতে-_ পর্বজাতি-বর্ণ-ধর্ম সমন্বয়ে এক রাষ্ট্রের অধীন 
মান্থষের স্থখে বসবাসের পরিকল্পনা । এই ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা সার্থক ন! 
হলেও তার মূল্য ছিল অপরিসীম । বিছুর ছিলেন এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
প্রধান পুরুষ। শৃদ্রযোনিতে জন্ম তীর কর্মজীবনে প্রতিবন্ধক হয়নি কখনও । 








উদ্ধৃতি ও নির্দেশক 
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৪* ব্রান্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন_ অশোক রুদ্র । 
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৪5 যুধিষ্ঠির 


মহাভারতে সত্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা। ও ধর্মের প্রতিমৃত্তিবপে আবিভূত হয়েছেন 
মহারাজা যুধিষ্টির। ইনি কুস্তীর গর্ভজাত দ্বিতীয় এবং পাওুর প্রথম ক্ষেত্রজ 
সন্তান। তীর জন্মদ্রাত। পিতা হলেন ধর্মবাজ। এ কারণে লোকে কথায় বলে-_ 
ধর্মপুত্,র যুধিষ্ঠির ৷ পাতুর পরামর্শ ও অন্নুমতিক্রমে পতিপরায়না কুস্তী সম্তানোৎ- 
পাঁদনে আহ্বান করেছিলেন সর্বদেবা গ্রগণ্য ধর্মকে | “কিন্তু ধর্ম, যিনি কুস্তীকে তীর 
গ্রথম “বৈধ পুত্র দান ক'রে গেলেন__তাঁর কোনে মৃত্তি আমরা ভাবতে পারিনা, 
কোন ইতিহাস স্মরণে আসেনা আমাদের |” 
সত্যিই তো মনে প্রশ্ন ওঠ। স্বাভাবিক যে, কে এই ধর্মরাজ? ধর্মশান্ত্রীয় মতে 
তাঁর কোনে। চেহারা আমাদের চোখে স্পষ্ট নয় আজও । কোনো কোনো পণ্ডিতের 
মতে, শৃনমৃক্তি ধর্মঠাকুর এবং শৃন্তাক তি ধর্মশিলা শৃন্যবাঁদী বৌদ্ধদের প্রভাবজাত। 
কিন্ত এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নয় কোনমতেই । ধর্মপুরাণ ও ধর্মসাহিত্যে শূন্যবাদী 
বৌদ্ধদের স্থষ্টিতত্ব নতুন কিছু আবিষ্কার নয়। শুন্যাবাদী তত্বের মূল রয়েছে 
ধাণ্থেদেই ।২ 
হিন্দুপুরাণের স্থ্টিতত্বের সঙ্গে মিল রয়েছে বৌদ্ধজাত শৃন্যপুরাণের | এখানে 
আমাদের মনে রাঁখতে হবে,আর্য ওআর্ধেতর জাতির সংমিশ্রণে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি । 
কাজেই, হিন্দুপুবাণগুলির জন্ম আর্দের আগমনের অনেক পরে। আবার শূন্ত 
পুরাণের স্থট্টিততবের সঙ্গে মিল রয়েছে খথ্েদে বণিত স্থপ্টিতত্বের। ভারতে বৌদ্ধ 
প্রভাবের ইতিহাস কম করে বারশো। বছবের। খ্রষ্টের জন্মের ছশো৷ বছর আগের 
থেকে গ্রীষ্টীয় ছশো বছরের পর পর্যন্ত । মাঝখানে চতুর্থ শতকে গুধযুগে হিন্দুধর্মের 
'পুনকুখখান ঘটলেও বৌদ্ধদের শক্তি ও সংগঠন ভেঙ্গে পড়েনি তেমন ৩ 
শূন্যপুরাণে স্থটি তৰ বর্ণনার নমুনা নিয়রূপ ₹_ 
নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ধ চিন্‌। 
রবি সসি নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥ 
নহি ছিল জল থল নছি ছিল আকাশ । 
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥ 


টি মহাভারতে জন্মকথা 


নহি ছিল ছিটি আর ন ছিল চলাচল। 
দেহার| দেউল নহি পর্বত সকল ॥ 
দেবতা দেহার। ন ছিল পুজিবাক দেহ। 
মহাসুন্য মধ্যে পরভূর আর আছে কেহ ॥ 
ধর্মপূজ বিধানে ধর্ম হলেন ব্রহ্মরপ নিরঞ্জন। তিনিই আবার উপনিষদের 
সর্বশক্তিমান অনাদি অনন্ত নিরাকার ব্রন্ম। ধর্মঠাকুরে অনার্য প্রভাব সর্বজন- 
বিদিত। শিবের গাজনের সাথে ধর্মের গাজন মূলতঃ অভিন্ন। আবার ধর্মশিলার 
সঙে বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্ঠও ছুলক্ষ্য নয় আদৌ । তবে ঘমরাজের 
সঙ্গে ধর্মবাজের মিল যেন সব চাইতে বেশি । 
পুরাণে মের আর এক নাম ধর্মরাজ। তিনি মৃত্যুলোকের প্রথম বাসিন্দ]। 
ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তারই মৃত্যু হয়েছিল প্রথম । যমূই মৃত্যুর দেবতা ও 
প্রেতলোকের অধীশ্বর। তিনি পাপ-পুণ্যের বিচারক । তিনিই পাগীর শান্তি 
দাত! এবং পুণ্যের পুরস্কার প্রদাতা । যমের প্রহরী ছুই কুকুর যমদুতত বলে 
পরিকন্পিত। মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী কুকুর যে স্বয়ং 
ধর্ম সেই কল্পনার সুত্রপাত এখান থেকেই অন্ুহ্ত। তবে থণ্েদের যম ও 
পৌরাণিক ধম এক নন্‌ কখনই । খথেদের যম পিতৃলোকের অধিকর্তা, পুরাণের 
যম নরকের । পৌরাণিক যম আমুহীনের মৃত্যুদাতা ও পাপ-পুণোর বিচারকর্তী | 
ন্যায়ধর্ষের বিচারক বলেই তিনি ধর্মরাজ।5 
পর্মের সঙ্গে মিল রয়েছে বৈদিক দরেবত। বরুণের । 
মিল রয়েছে হিন্দুপুরাণের ধর্মবাজ মের সঙ্গে বৌদ্ধদেবতা রানের । বস্তুতঃ 
উভয়দেবতা একই দেবতার প্রকারভেদ মাত্র। সনধর্ম। যম ও ধর্ম উভয়েই আবার 
সুর্ষপুত্র। ধর্মপৃজা বিধানে শূন্যমৃত্তি ধর্মের স্ততিতে আছে--শূন্যমার্গে স্থিতং 
নিতাৎ শূন্যদেব দিবাকরম। আসলে ধর্মরাজ এক মিশ্রিত দেবতা । তার 
নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই। অরুণ-বুণব্রদ্ষণ-বিষুশিব প্রমুখ দেবসত্বার মিশ্রণ 
ঘটেছে তীর চেহারাক্ ও চরিত্রে। কাজেই আমরা বুঝতে পারিনা, কেন এমন 
গৌণ দেবতাকে বরাজধি পা অগৌণে দেবশ্রেষ্ঠ আখ্য। দিয়ে বলতে পারলেন যে, 
“হুন্দরি। দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্ররূত 
পুণ্যভাজন, তাহাকেই আহ্বান কর।”৫ কুস্তী অমনি বললেন-_যে আজ্ঞা | 
ব্যাপারট। সাজানে। বলেই সন্দেহ হয় আমাদের । 
মহাভারতে পাওুর প্রথম পুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্মকথ। অতি সংক্ষেপে অর্থাৎ আটটি 
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সংস্কত শোকের মধ্যে লীমাবদ্ধ। অভজুনের জন্ম নিয়ে যতটা ঘটাপটা হ'লে 
যুধিষ্ঠিবের জন্মোৎসবে তার কিছুই ঘটলে না৷ কেন? কেমন যেন একট! রাখ-ঢাক 
গুড় গুড় ব্যাপার । আমরা একবারই ছদ্মবেশী ধর্মের আত্মপরিচয় পাই মহাভারতের 
বনপর্বে। বকরপী ধর্ম সুদৃশ্য সরোবর তীরে নিশ্চল নিশ্চুপ দণ্ডায়মান । জল 
পানার্থী পঞ্চপাগ্ডবের কাছে ধর্মবকের প্রথম ঘোষণাই ছিল নিষেধাজ্ঞা ঃ সাহস কোরো 
না” _মা সাহসং কাষাঁম।' চার ভাই সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় জলপান 
আন্তে বরণ করলেন মৃত্যুকে । অবশেষে যুধিষ্টিরও শুনলেন সেই নিষেধাজ্ঞা 
মাসাহসং কাষাঁম। অবাধ্য হলেন না তিনি । বরং মতস্তটউশবালভোজী বককে 
প্রশ্ন করলেন যুধিষ্ির_“আপনি কোন্‌ দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার 
ভ্রাতাকে আপনি নিপাতিত করেছেন, আপনার অভিপ্রায় কি তা বুঝতে পারছিনা» 
আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কৌতৃহলও হচ্ছে । ভগবান, আপনি কি ?৬ 
জবাবে জানতে পারলেন যুধিষ্টির_-অহং তে জনকন্তাত ধর্মে! বীরঃ! সনাতন: 
অশ্যার্থ__বংস বীর, আমি তোমার পিতা আমি ধর্ম, আমি সনাতন। 

অদৃশ্য পুরুষের কঠম্বরে পিতৃপরিচয় পেয়েছেন যুধিষ্ঠির কিন্তু পিতার ব্মরূপ 
দেখতে পাননি তিনি। সরোবরে শান্তস্থির ধর্মনক নিশ্চিতই ধর্মের ছদ্মরূপ। 
নিরাকার ধর্মরাজের সাকার মূত্তির পরিচয় পেয়েছি আমরা মহাভারতে । 
অনীমাওব্য ধধির অভিশাপে শৃদ্রযোনিতে জন্মেছিলেন তিনি । ব্যাসের ওরসজাত 
হলেও ইনি বিচিত্রবীর্ষের পুত্র বিছুর নামে খ্যাত । তাহলে কি বিদ্ুরই যুখিষ্টিরের 
জন্মাত1? এ বিষয়ে মহারাস্ত্রীয় লেখিকা ইবাঁবতী কার্ভে যে বিশ্লেষণী বিষয় 
দাখিল করেছেন ত। অন্ধ[বনযোগ্য । তিনি অবশ্য এর প্রামাণিকতা দাবী 
করেননি কোথাও । তথাপি তার বক্তব্যের সার্বত্তা অস্বীকার করবার জে। নেই। 
শ্রীমতী কার্ডের প্রথম যুক্তি এই যে, বিছুর সম্পর্কে কুন্তীর দেবর। নিয়োগের 
পক্ষে দেবর সর্বোত্তম, সর্বশেষ উপযুক্ত এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় যুক্তি, 
বিছুব স্বয়ং শাপগ্রস্ত ধর্মরাজ। মুনির শাপে শুত্রাণীর গর্ভে তার জন্ম । তৃতীয় 
যুক্তি, মৃত্যুর পূর্বে বিছুর তার সমস্ত প্রাণশক্তি ও আত্মাকে সঞ্চালিত করে দিয়ে 
যান যুধিত্টিরের দেহে। মুমূযু পিতার পক্ষে পুত্রের প্রতি আচরণীয় একটি উপ- 
নিষদুক্ত সংস্কার এবং চতুর্থ যুক্তিটিই তার সব চাইতে জোরালো! এই কারণে 
থে, বিদুরের মৃত্যুক্ন পর ব্যাসদেব এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে মহাত্বা বিদুরই 
যোগবলে' উৎপাদন করেছিলেন যুধিঠিরকে । একথা বলার পরেই ব্যাস আবীর 
বলেছেন ঘে, যিনি ধর্ম তিনিই বছর, যিনি বিছুব, তিনিই যুধিঠির |? 
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প্রখ্যাত লেখক ও সমালোচক বুদ্ধদেব বন্ধ শ্রীমতী কার্তের যুক্তিকে নিছক 
অনুমান বলে এড়িয়ে যেতে গিয়েও এড়িয়ে যেতে পারেননি একেবারে । তিনি 
হ্বীকার করেছেনফে, শ্রীমতী কার্ভের যুক্কিগুলিও ভেবে দেখবার মতো1।” এও 
ক্বীকার করেছেন ষে, “পরাশর ও ব্যাসদেবের মতো। মহবিরা) এমনকি স্র্যাদি 
দেবগণও যখন প্রকৃতিসম্মত যৌন উপায়েই নারীর গর্ভে সম্তানের সার করেছিলেন, 
তখন হঠাৎ বিছুর কেন যোগবল ব্যবহার করবেন তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া 
যায়না । তাছাড়া, পিত1 ও পুত্র এক ব্যক্তি হতে পারেন না, একথাও স্পষ্ট । 
ব্যাসের এই কথাগুলো আমাদের কানে হেঁয়ালির মতে৷ শোনাচ্ছে *.”৮ 

বস্ততঃ বুদ্ধদেব বাবু অনেক কথাই বলেছেন আমল বথাটি না বলে। তিনি 
সযত্বে যুক্তি-তর্কের পথ পরিহার করে অকারণ আবেগকেই আশ্রয় করেছেন শেষ 
পর্যস্ত। একথ। অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি যে, "পুথি খুঁড়ে খুঁড়ে অনুপুজ্থ 
উদ্ধারের কোন প্রয়োজন নেই, অন্য এক জাজ্জল্যমান কারণে বিদুর-যুধিষ্ঠিরকে 
পিতা-পুত্ররূপে গ্রহণ করতে আমরা কিছুতেই পারিন।। কেননা যুধিষ্টিরের 
পিতৃপদ থেকে ধর্মকে বিচ্যুত কুলে মহাভারতের একটি ভিত্তিপ্রস্তর সরিয়ে 
নেওয়া হয়, ধ্বসে পড়ে সেই বিরাট অষ্রালিক।'- যুধিষ্টির বিছুরের পুত্র হলে সমগ্র 
মহাভারতকে হতে হ'তো৷ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্রন্থ এমন বহু অংশ স্থান পেতে 
পারতো না যার উপর আমাদের পরিচিত মহাভারতের মহণীয়তা নির্ভর করে 
আছে। ৯ 

ভাগ্যের পরিহাস এমনই ধে, যে মৃছু অভিযোগ তিনি কালীপ্রসন্ম সিংহ 
সম্পর্কে তুলেছেন বুমেরাং হয়ে তাই ঘুরে গেছে তাঁরই কাছে। আশ্রমবাসিক 
পর্বে ব্যাসদেব তার পুত্রবধূ কুস্তীকে জানিয়েছেন যে, পাচ উপায়ে দেবতারা প্রজনন 
করে থাকেন £ সংকল্প, দৃষ্টি, বাক্‌, স্পর্শ ও সংঘর্ষ । “সংঘর্ষ অর্থ স্প্তই ইন্্িয় 
মিলন-_টীকাকার নীলক্ও বলেছেন-__“সংঘর্ষেণ বত্যা।--কিন্ত কালীপ্রসন্গে আছে 
প্রীতি উৎপাদন' । অত্রস্থলি মন্তব্য করেছেন বুদ্ধদেব বাবু-_"পাখুরেঘাটার বীর 
বালক কালী সিজিও পাও্তাসাধক ব্রা্ষা সংক্রমণ কাটাতে পারেননি ।৮১০ কাটাতে 
পাবেননি বুদ্ধদেববাবু নিজেও। নরনারীর যৌন-সংঘর্ধ ছাড়া যেখানে সম্তান উৎপাদন 
কার্ধত অসম্ভব দেখানে কুস্তীর পক্ষে অবয়বহীন ধর্মদেবতাকে আহ্বান করার কি 
সার্থকতা থাকতে পারে? বাস্তবতার দিক থেকে বব্ধং দেবর বিছুরকে নিয়োগ 
করাই ছিল তব পক্ষে যুক্কিযুক্ত । একথা ম্বীকার করতে বাধা কোথায়? এতে 
মহাভারতের ভিত্বি-প্রস্তর খসে পড়বারও কোন কারণ দেখতে পাইনে। নতুন 
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করে মহাভাষত রচনার প্রশ্ন ওঠেনা আর। যা আছে তা আছে। প্রশ্ন শুধু; 
চবিত্র সৃষ্টির পেছনে কোন্‌ উদ্দেশ্য কাজ করেছে চরিত্রকারের? কোনও ব্যক্তি বা 
শ্রেণীস্বার্থ কাজ করেছে কি-না! চিরাচরিত প্রথার বাইরে দ্লাড়িয়ে মহাভারতের 
মত ম্হাকাব্যের যুগোপযোগী বিশ্লেষণের দ্বারা সত্যান্সন্ধান দোষের হতে পারেনা । 
শাহিতোর যূল্যায়ন-পুনমূল্যায়নই সর্বকালের সুস্থ চিন্তার শ্রেষ্ঠ পশ্থা। কালের 
কস্টিপাথরে তার যথার্থ বিচার। 

সঙ্গত কারণে অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, রাজি পাও ছিলেন সি | 
বংশরক্ষার দায়িত্ব পালন তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা । সে কারণে তৎকালীন 
সামাজিক প্রথ| অনুযায়ী তদীয় ধর্মপত্বী কুস্তী ও মান্্রীকে অনুমতি দিয়েছিলেন 
পরপুরুষ নিয়োগে । অবশ্ত মহাভারতীক্স বীত্যাহুসারে পাওুর এই পুরুষত্বহীনতাকে 
আড়াল দিতে অবতারণা কর! হয়েছে পূর্বজন্মের এক অভিশাপ কাহিনীর।৯৯ 
অবৰভারণ। করা হয়েছে যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত পিভৃপদে অধিষ্িত ক্ষত বিছুরের স্বকীয় 
সত্বাকে আড়াল দিতে ধর্মরাজের আবির্ভাবকে। কেন এই অন্তরাল সহি? কার 
বা কিসের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে এতে? প্রশ্ন উঠতে পারে ধামিক বিছুর কেন 
গোপন করে গেলেন আপন পিতৃত্বকে? সারা মহাভারতে কুস্তীই বা কেন মুখ 
খুললেন না একটিবারও? তিনি কি তার কুমারী জীবনের কলঙ্ককথা প্রকাশ 
করেননি জারজ সন্তান কর্ণের কাছে? তবে কেন যুধিষ্টিরের বেলায় মুখে কুলুপ 
টে বসে থাকলেন তিনি? প্রসঙ্গটি সরাসরি উত্থাপন করেছেন বুদ্ধদেববাবু : 
পকুজ্ধীর অন্ত তিনপুত্র দেববীজোদুত- নগণ্য মাজ্ীতনয়েরাও তাই__এই অবস্থায় 
কর্ঘনি সকলের শ্রেষ্ঠ সেই যুধিষ্ঠির যদি মন্থসবপুত্র হতেন, তাহলে সেটা হ'তো 
সনষগ্র মহাঁভারতের পক্ষে একটি দুরপ্রসারী ইঙ্গিতপূর্ণ প্রধান ঘটনা__কাহিনী 
রিন্যাসের দিক থেকে সেটাকে গোপন রাখ। কোন মতেই সম্ভব হ'তো| নাঃ ধরে 
নেয়া যায় কর্ণের জন্মকথার মতোই সেটা উল্লিখিত ও বর্ণিত হ'তো। বহুবার, 
্যকবার হ্সতে। কুস্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম ।”১২ 

বুদ্ধদেববাবু নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ব্যক্তি । তীর প্রতি ঘখোচিত শ্রদ্ধা রেখেও 
বলতে হচ্ছে যে, আবহমানকালের প্রথাবদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়েই ঘটনার বিচাব- 
িষ্বেষণ করেছেন তিনি এবং ষে কারণে তাকে বলতে হয়েছে, “আমাদের মেনে 
বনিতে হবে ঘে যৃধিষ্টিরের পিত1 এক দেবতা, এবং তীর নাম ধর্ম__হতে পাবে তিনি 
্মংশায়চ্ছ় ও রহম্তময়, ঘমদেবও মানবিক ধর্মনীতির মিশ্রণে রচিত এক অনির্দেশ্য 
নসত/-_তবু দেবত| তাতে লঙ্দেহ নেই, পুত্র বিষয়ে সক্গেহ ও পরীক্ষণশীল, তাতে 
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সন্দেহ নেই। “অহংতে জনকন্তাত'--তার মুখের এই কথাটি অবিশ্বাস কর! 
আমাদের পক্ষে অসম্ভব ।”৯৩ 

এতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, বুদ্ধদেব বস্থও কি অবাস্তব দানিকেন তে 
বিশ্বাসী? নতুবা দেবতার প্রতি সহসা অগাধ ভক্তি-প্রীতি সহকারে এমন 
তদ্গত চিত্ত হলেন কেন তিনি ?১৪ সন্দেহ হয়, সত্যসন্ধ ব্যাসদেব অন্ধ ছিলেন 
নাতো! নচেৎ_-ষে| হি ধর্ম: সবিছুবো। বিছুরো! ষঃ স পাণ্ডৰ £--এমন চরম বা 
নির্মম সত্য প্রকাশের পরেও তাকে কিরূপে অমান্য করে যেতে সাহসী হলেন 
ুদ্ধদেববাবু! এঁতিহ্বাহী মহাকাব্যের স্রম্য ইমারৎ বক্ষার দায় তাঁর একার 
বর্তালে। কেন জানিনা । মহাভারত রচয়িতা শ্বয়ং ব্যাসদেবও তো ত্রাক্ষণ্য 
সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাঁহক। তদানীস্তনকালের সমাজ ব্যবস্থায় তাঁকে 
যতটা রেখে-ঢেকে বথা। বলতে হয়েছে আজকের দিনে অন্ততঃ সে দায়িত্ব পালনের 
নায় নেই কারো । আমর! নেহাতই ভারতকথার লার সমুক্র মন্থন করে ইতিহাসের 
নির্যাসটুকু নেবার পক্ষপাতী । তাই কোনপ্রকার মোহময় কাব্যিক ছলনার চাইতে 
কঠিন সত্যের আলোক-অবগাহন আমাদের পক্ষে একান্ত কাম্য । 

অতঃপর যুধিষ্িরের জন্মকথায় জাতকের প্ররুত জনক-জননীর অর্থ/ৎ বিছুর-কুস্তীর 
মানসিক ভারসামা অনুধাবদই এখন আমাদের শেষতম লক্ষ্য । মহাভারতের 
পাতায় অন্সন্ধানী দৃষ্টি রেখে বিছুব-কুস্তী চরিত্রদ্য়ের পূর্বাপর আচরণ ঝিঙ্নেরণ 
করলে গভীর গোপন এক প্রণয় সম্পর্ক চোখে পড়ে সহজেই । পার পুরুষত্বহীনতা 
এবং অকাল মৃত্যুর কারণে উভয়ের প্রণয় সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও মধুর হইয়াছে 
নিঃসন্দেহে । কিন্তু তাদের চরিত্রে কোথাও অসংযমের পরিচয় নেই বিশন্দুমাত্র। 
পাওুর মৃত্যুর পর বিধবা বাজ্ঞী কুস্তী সর্বতোভাবে সর্বথা নির্ভর করেছেন পরম 
প্রাজ্ঞ দেবর বিছুরের উপর | এ কি শুধু প্রাজ বিছুরের প্রজ্ঞার প্রতি কৃত্তীর 
একাস্ত নির্ভরশীলতা না কি তার গোপন-গভীর প্রেম মাধুর্ষের প্রকৃত পরিচয়? 
প্রশ্নটি অবশ্যই আমাদের ভেবে দেখবার মতো1। কেনন! স্তায়ধর্মের প্রতিমৃতি 
পিতামহ ভীম্ম ব৷ শান্তর প্রোণা চার্ধ-কুপাচার্ধের মতে। বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ রাজসভায় 
আমীন থাক। সত্বেও পাওুপুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণে ৰিছুরই ছিলেন কুস্তীর পবামর্শ- 
দাতা ও পরম ভরসার স্থল। ভারত কথায় বর্ণিত নানা ঘটনা থেকেই এ-তথ্য 
জ্ঞাত হয়েছি আমর11১৫ পাওবদের বনবাসকাল ও অজ্ঞাতবাসের বছর বিদর-গৃহে 
ছিলেন কুস্তী। . বনগমনের দিন যুধিষ্টিরকে আশ্বস্ত করে বিছুর বলেছিলেন_-“আর্দ! 
ুস্তী বৃদ্ধা ও সুখভোগে অভ্যন্তা তিনি সম্মানে আমার গৃহেই বাস করবেন ।”১৬ 
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যুধিষ্ঠির তার আজ্ঞা! অবহেলা করেননি কখনও । প্রত্যুতরে বলেছেন__“আপনি' 
আমাদের পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব।”১৭ শুধু এই এক 
বারই নয়, আরও বন্থবার কুত্তী ও পাঁওবগণের জন্য প্রকাশ পেয়েছে বিছুবের 
উৎকঠা! ও আকুলতা। বারণাবত যাত্রার প্রাকৃকালে ছুর্যোধনের অভিসদ্ধি জানতে 
পেরে বিছুর স্নেচ্ছ ভাষায় সর্বসমক্ষে সাবধান করে দিয়েছিলেন পুত্র যুধিষ্ঠির্কে | 
বিছুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ্রেচ্ছভাষ| জানতেন । বিহ্ুর বললেন-_-“শক্রর অভিসন্ধি 
থে জানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্ত অস্ত্রেও 
প্রাণনাশ হয় । অগ্রিতে শুক্বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাপীর হানি হয় না। মানুষ 
শজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পাবে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা 
দিঙনি্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে 
বাচাতে পারে। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, বুঝেছি। 

পথে যেতে যেতে কুন্তী যুধিষ্টিরকে প্রশ্ন করলেন, বিদুর তোমাকে অবোধ্য 
ভাষায় কি বললেন, আর তুমিও বুঝেছি বললে, এর অর্থ কি? যুধিষ্ঠির বললেন, 
বিছুরের কথার অর্থ--আমাদের ঘবে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল পথই 
যেন আমরা৷ চিনে রাখি।”১৮ বিছুরই দক্ষ সুড়ঙ্গ খননকারী পাঠিয়েছিলেন বারণা- 
বতে। এসবই কুস্তীর প্রতি গোপন প্রণয়ের স্পষ্ট চিত্র নিঃসন্দেহে । অথচ নায়ক- 
নায়িকার পক্ষ থেকে এমন গভীর প্রণয় সম্পর্কের কোনও বহিপ্রকাশ নেই কেন 
আপাতদৃষ্টিতে তা খুবই আশ্চর্যের বিষয় মনে হতে পারে আমাদের । অবশ্য 
একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখা যাবে ঘটনার মূলে আছে সেই জনমবৃত্বাত্ত। যদিও 
বুদ্ধদেববাবু বলেছেন যে, “কুস্তীর অন্য তিন পুত্র দেববীজোত্ুত-_নগণ্য মাত্রী 
তনয়েরাও তাই-_কিস্ত আমাদের মতে কুস্তীর কিংবা মান্রীর কোনো সন্তানই 
দেববীজোদ্ভুত ছিলনা! সকলই ছিল মনুয্যবীজসম্ভৃত। সামাজিক দিক থেকে পিতৃ- 
পরিচয় প্রকাশে ঘোরতর বাধ। থাকায় দেবতার সন্তান বলে পরিচিত ছিল তাবা। 
সামাজিক প্রতিবন্ধকত। ছাড়াও যুধিষ্টিবের সঠিক জন্ম পরিচয় প্রকাশে অন্যতম 
প্রধান বাঁধা ছিল রাজনৈতিক । 

আমরা জানি, বিচিত্রবীর্ধের পুর হিসাবে পরিগণিত হওয়া সব্বও বাজ্যলাভের 
অধিকারী ছিলেন ন। বিছুব । কেননা তিনি ছিলেন “পারসব' | 'পারসব' অর্থে 
ব্রাহ্মণের রসে শূক্রাণীর গর্ভজাত সম্ভান। সে যুগে বহু মহাজনেরই কপালে ছিল 
বর্সংকরের ছাপ। . তবে শূত্রের সংস্পর্শ ছিল পরিত্যাজ্য । অতএব বিছুর-কুস্তীর 
গভীর সংযোগ সম্প্রচারিত হলে কুস্তীর ভাবমৃত্তি (93886) নষ্ট হয়ে যেত শুধু তাই 
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নয় যুধিষ্িরের পক্ষে সিংহাসন প্রার্চির কোনও প্রশ্নই উঠত না৷ অতঃপর। নৈতিক 
কারণে বাজপদের দাবী খারিজ হয়ে যেত তার। এ-সত্য খুব ভালভাবেই জানতেন 
বলে যুধিষিরের সঠিক জন্ম পরিচয় সংগোপন রেখেছিলেন বিদছ্ুর-কুস্তী ॥ এক্ষেত্রে 
তাদেয় লংযম সম্যক প্রশংদিত হবার যোগ্য | বিশেষত: কুস্তীর ধের্য তার চাতুর্যেরই 
নামান্তর | সামান্যতম চাঞ্চল্য প্রকাশে আকৈশোর লালিত রাজম।তা হবার স্ব 
তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে চিরতরে । নৈতিক বলেই সিংহাসন অধিকার 
করতেন ছুর্যোধন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রয়োজন হ'তো। না আর। কিন্ত সে স্থযোগ 
ন। থাকায় শেষপর্যস্ত সদর্পে ঘোষণা! করেছেন তিনি-_ “বিনায়ুদ্ধে নাহি দিব হুচোগ্র 
মেদিনী।, পাগুবগণের জন্মপরিচয়১৯ জানেন বলে ছুর্যোধন যে পণ্ডিতশ্মন্য ভাব 
দেখিয়েছেন তা৷ যথার্থ নয়। খাঁটি খবর ছিলন| তার কাছে। বুদ্ধদেববাবু থে 
বলেছেন-_-“ধরে নেয়। যায় কর্ণের জনমকথার মতোই সেট। উল্লিখিত ও বণিত হতো 
বহুবার । একবার হয়তে। কুন্তীর মুখেই আমরা তার বিবরণ শুনতাম ।৮”-_ এটাআশা 
করা বাতুলতা। কেনন! কর্ণের জয় পরিচয় পাঠক হিসাবে আমরা অগ্রিম জানতে 
পেলেও ত। বহু কাজ্িত নয় কখনোই এবং মহাভারতের চরিত্রগুলির পক্ষে 
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হবার আগে পর্যন্ত তা জানা সম্ভব ছিলনা আদৌ। একমাত্র 
কর্ণ পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিলে তার জয়রহস্ত উন্মোচিত হু'তো৷ অবশ্তই। কুস্তীর 
প্রস্তাবে কর্ণ কিছুটা! নিমরাজী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তার বহুদিনের চাপা আবেগ 
সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ায় মূল উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হয়ে গেছে সম্ভাবনাময় মুইর্তেই । জননী 
কুস্তী যে-মূহূর্তে কর্ণের সুমুখে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের টোপ ফেলেছেন সেই 
মুহূর্তে বিভৃষ্ণায় ভরে গেছে কর্ণের মন। তিক্তকে তখনই জবাব দিয়েছে সে__ 
“সিংহাসন! যে ফিরালে। মাতৃ স্লেহ পাশ 
তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বা।”২০ 

যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের মৃত্যুতে কুন্তীর ভাবমৃত্তি রক্ষা পেয়েছে বরং। কিন্ত 
যুধিষ্ঠিরের বেলায় তার জন্মসত্য প্রকাশ পেলে ক্ষতি হ'তে পাগবকুলের সকলের 
এবং বিছুরের । রাজমাতার পরিবর্তে কুন্তী হতেন এক কলক্ষিনী সাধারণ রমণী ; 
পদমর্ধাদায় পাগবগণ হতেন বিছুর বা সঞ্চয়ের মতই অবনত । সব চাইতে 
শোচনীয় অবস্থা ঈলাড়াত মহাপ্রাজ্ঞ মহামস্ত্রী পরমধামিকপ্রবর বিছুরের ধিনি 
কথায় কথায় “হুমন্দ বুদ্ধি' বলে নিন্দা করতেন দুর্যোধনের | প্রায়শই জোর 
গলায় বলতেন তিনি--“আমি তোমার মোসাহেবের কাজ করতে পারিব না। 
মন্ত্রী তোমার সকল অভিগ্রায়েরই অনুমোদন করিবেন_ ইহাই যদি মনে কর, 


মহাভারতে গল্পবথ। ৪৫ 


তবে স্ত্রীলোক, জড, পু গুভৃতিকে মন্ত্রিত্ব বরণ কর।'২৯ নিঃসন্দেহে বিছুর 
বিতাডিত হতেন রাঁজসভ1 থেকে। কিন্ত কোনও কিছুরই আর দরকার হয়নি । 
ভেঙ্গে পডেনি মহাভারতের স্থরম্য অন্টালিক। ধর্মপুত,বের জন্মসত্য প্রকাশিত 
না হওয়ায় রক্ষা পেয়েছে কুল-মান-সিংহাসন । অব্যাহত রয়েছে মহান্‌ ত্রাহ্ষণ্য 
সংস্কৃতির বহমান পুণ্যধারা ! 


১, 


ও 


তত, 


5৬ 





উদ্ধীতি ও নির্দেশক 
মহাভারতের কথ -_বুদ্ধদেব বহ--পৃষ্ঠা--৭৩ 
“আসদাসীনে! স্াসীত্দানীং নাসীন্্রঞজো ন ব্যোমো পরো! যৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহু কম্ত শর্নং ভঃ কিমাসাদ্‌ গহনং গভীরন ॥ 
ন মৃতুারাসীমৃতং ন তহিন রাত্রযা অহ আসীৎ প্রকে তর 
অসাদবাতং শ্বধয়া! তঙ্গেকং তশ্মান্ধান্ঙ্গপরঃ কি চনাম | 
তম আসীতমসা গৃহমগ্রেহ প্রদেতং সললিলং সর্ধম! ইদম্‌। 
তুচ্ছোনার্পিহিতং বদাসীত্তপনভ্তহিনা জায়তৈকম্‌ ॥ 


কাষন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনলো! রেতঃ প্রথমং বন্ধীসীৎ।” 
-বন্বেদ--১*--১২৯--১--৪ 


বঙ্গীনুবা্গঃ তৎকাঁলে যাহ! নাই তাহাও ছিলন1। 
- পৃথিবীও ছিলন1, অতি বিস্তার আকাশও ছিলন1। আবরণ করে এজন কি ছিল? কোথায় 


কাহার স্থান ছিল ? "ছুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? 

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিলনা, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই 
একমাত্র বন্ধ বাযুর সহকারিত।] ব)তিরেকে আত্ম! মাত্র অবলম্বনে নিঃবান গুণ্থাস যুক্ত হইয় 
জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। 
সর্প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা জন্ধকার আবৃত ছিল। সমন্তই চিহজিত ও চতুর্দিক জলমং 
ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বার] সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তগন্তার প্রভাঁষে মেই এক 
বস্ত জন্মিলেন। 
পর্বপ্রথন মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কাপ নিত 
হইল। 
্রষ্ঠব্য £ বস্তবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা ননগোপাল সেমগুপ্ত--পৃষ্ঠাঁ-৩ 
ধর্মাধর্মবিধানজ্ঞ সর্বধধ্ম প্রবর্তক 
ত্বমে? জগতো নাথ; প্রজসংমমনো যমঃ ॥ 
কর্মণামনুরূপেণ সম্পাদ্যময়সে প্রজাঃ। 
তন্মাত্বৈ প্রোত্যসে দেব যমইত্যেব নামতঃ ॥ 


মহাভারতে জন্মকথ। 


১২. 
১৩। 


১৬, 


১, 


৯৬, 
১৭, 
১৮, 


১৯, 


ধর্ষেনেম! গ্রজাঃ সর্ব মন্মাদ্রপতয়াস প্রভে] | 
তৎস্মাত্তে ধর্মরাজেতি নাম সত্ভিশিগ্ভতি ॥ -__মংস্তপুর'ণ--২১৩--১--৩ 
জন্তার্২_হে ধর্ম ও অধর্মের বিধানজ, সকল ধর্মের প্রবর্তক, তুমি জগতের নাচ 
- প্রজাগণের নিয়ন্তা, কর্মানুসারে প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত কর বলে তুি যম নামে 
্রসিদ্ধ। সকল প্রজাকে যেহেতু ধর্মের দ্বারা পালন কর সেইজস্ট সংবযনতিশণ 
তোমাকে ধর্মরাজ বলেম। 


, কালীগ্রসন্ন সিংহ করুক অনুযাদ্দিত মহাঁভারত। --আিপর্ব্ব 


রাজশেখর বহর অনুযাদ কৃত সংক্ষিণ্ত মহাভারত | পৃঃ--২৩৪ 


* “যোহি ধস? স বিছুরো বিদছুরো বঃ স পাওবঃ 1” 


মহাভারতের কথা- বুদ্ধদেব বন্ৃ--পৃঃ 4৮ [পিতৃপ্রিচয় পর্ব ] 
এ 


* এ [ 'গোত্র ধিচার' জরষ্টব্য ] পৃঃ--৩৬। 


একদা অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একটি মৃগমিথুনকে শরবিদ্ধ করেছিলেন পাওড। তখন 
পুরুষ মৃগটি তার আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছিল--“মহারাঁজ, আমি কিমিলম মুনি, পু কাবলাঙগ 
সৃগরূপ ধারণ করে পত্রীর সহিত সংগত হয়েছিলাম। তুমি জানতে না! যে আমি ব্রাক্ষণ, 
সেজন্য তোমার ব্রন্মহত্যার পাপ হবে না, কিন্ত আমার শাপে তোমারও স্ত্রীংগমকালে মৃত্য 
হবে।” - মহাভারত (লারানুবাদ )-_রাজশেখর বহ। পৃঃ৪৩ 

মহাভারত-বুদ্ধদ্েব বনগু--পৃঃ--৭৭ [ “পিতৃ পরিচয়" প্রবন্ধ ডুষ্টব্য ] 

মহাভারতের ক খা---বুদ্ধদেব বহু 

ধানিকেন তবে দেবতারা! ভিন্‌ গ্রহের অধিবাসী--পৃথিবীতে ভারা উন্নততর স্ত্য মানুষের 
অষ্টা--এই চিন্তাধারা একান্তই বিজ্ঞানবিরোধী 

একদা কিশোর রাজপুত্রগণের জলত্রীড়ার সময় প্রতিছিংসাবশতঃ খাছে বিষ মিশিয়ে অজানা 
বস্থায় লতাপাচায় বেধে ভীমকে জলে ফেলে দিয়েছিল ছুর্ধোধন। ভীমকে দেখতে না পেয়ে 
ব্যাকুল! পাঁগুব-জননী কুস্তী অনতিবিলম্বে বিচুরকে ডেকে পাঠিয়ে তার মন্দেহ ও আশঙ্কার 
কথা বলেছেন--“হে মহাপ্রাজ্ঞ। জলব্রীড়া হইতে ভীম ফিরিয়া না! আসার আমার মন্দেহ 
হইতেছে--দুর্মতি দুর্যোধন হয়তো তাহাকে হত্যা করিয়াছে ।” তখন মহামতি বিচুর তাকে 
আশ্বাস দিয়ে বলেছেন - “ভীম - অবস্থাই ফিরি) আসিবে। আপনার পুত্রগণ মক লই দীর্থামু 
মহষি ব্যাসদেব ইহ! বলিয়াছেন।” [উদ্ধৃত অংশ!বলী "মহাভারতের চরিতাবজী' থেকে 
গৃহীত 1--মহাভারতের চরিতাবলী--হুখময় ভট্াচা। পৃঃ ৭৫ 

রাজশেখর বনু অনুবাদিত মহা'ভারত-_মভাপর্ব পৃঃ ১২৩ 

এ 

এ- আদিপর্ব_পৃঃ ৫৬ 

মহাভারতের আদিপর্বে অস্্রশিক্গ প্রদর্শনীর আনরে বর্ণকে শৃতপুত্র বলে ভীম কঠোর উপহাস 
করলে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন ছুর্ধোধন-_-“ভীসেন, এরূপ বল! তোমার শোভ1 পার না। 


মহাভারতে জগ্লকথ। ৪৭ 


বলই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ সম্পধ, বীরপুরুষ এবং নদীর উৎপত্তিস্থান জানা' শন্ত। স্োণাগা্ 
কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শরস্তত্ব থেকে জন্মেছিলেন। আর তোমাদের জগ্ববৃত্তান্তও আমার 
জানা আছে। কবচকুণ্্নধারী আদিতাসদৃশ এই নরবাধ্রের জননী কি কখনও মৃগী হতে 
পারে। 
২৯, কর্ণ-কুস্তী সংবাদ__রবীন্ত্রনাথ-__স্কাহিলী 
২১, অতঃ প্রিয়ং চেদনু কা সে ত্বাং 
সর্ব্বষু কার্ষেযু হিতাহিতেযু। 
গ্রিয়শ্চ র'জন্‌ জড় পঙ্গুকাংশ্চ 
সংপৃচ্ছ তং তাদৃশাংশ্চৈৰ সবর্বাণ ॥--সভা'পর্ব।৬৪--১৫ 


৪৮ মহাভারতে জন্বকথা 


ভ্োণাচাধ 


আমরা অহিচ্ছত্রের মহীপতি দ্রোণকে ঘতটা নাচিনি, তার চাইতে ঢের 
বেশি চিনি দরিদ্ধ ব্রাহ্মণ দীন দ্রোণাচার্ধকে। আমরা হস্তিনাপুরের কুরুরাজ- 
সভার সভাসদ্‌ শস্ত্-শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত আচার্য দ্রোণকে তেমন না চিনলেও কুরুরাজ 
কুমারগণের অন্ত্রগুরু হিসাবে তাকে অবশ্ঠই বেশি চিনি। বাজা ছুর্যোধনের 
অনেক দুষ্বর্মের সহযোগী সভাসদ দ্রেণকে ঘতট। স্মরণে নারাখি তার চাইতে 
অনেক অনেক বেশি মনে রাখি কুকক্ষেত্র যুদ্ধের পচাশী বছরের বৃদ্ধ অমিত বল- 
বিক্রমশালী কুরু সেনাপতি বীর দ্রোণ,চার্কে। কৌরব পক্ষের প্রধান পুরুষ 
পিতামহ ভীম্মের পরই তার স্থান স্থনিদিষ্ট। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের একটি 
পর্বই তাঁর নামে নিবেদিত । তথাপি তার জন্ম পরিচয় সম্পর্কে ঠিক তেমনটি 
পরিচিত নই । 

মহাভারতের আদিপর্বে একস্থলে তার জন্মপরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত স্ত্রে বল। 
হয়েছে যে, “এক ড্রোনীতে অর্থাৎ কুস্তে উগ্রতপ! মহ্র্বি ভরদ্বাজের রেতঃপাত হয়, 
তাহাতেই দ্রোণাচার্ষের জন্ম হইল ৮৯ মোটকথা, এতে দফ্রোণের পিতৃপবিচয় 
পাওয়া গেলেও মাতৃপবিচয় মেলেনা কোথাও । উপরস্ত, “প্রাণী শব্দের অর্থ 
নিয়ে দেখ! দিয়েছে বিপত্তি। আভিধানিক অর্থে_ভোঙ্গা, ডিঙ্গি, জলসেচনী, ছুনি 
কলসী বা কুস্ত, পর্বতগুহ। বা ছুই পর্ব তের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে 
“দ্রোণী” শবের তাপর্যে। মহাভারতের প্রাসঙ্গিক গ্লোকব্যাখ্যায় একজন পণ্ডিত 
একস্থলে বলেছেন যে, উগ্রতপাঃ মহবি ভরঘ্বাজের শুক্র দ্রোণীতে অর্থাৎ পর্বতগুহা য় 
ক্ষরিত হয়েছিল। সেই শুক্র হতে ভ্রোণের জন্ম ।২ অন্যত্র আবার তিনিই বলেছেন 
ষে, সেই ধীমান মহত্বির যজিয় কলসে ফ্রোণের জন্ম হয়েছিল ।৩ দোষট1 পণ্ডিত 
প্রবরের নয় আদৌ। কেনন। তিনি মূল মহাভারতের অনুসারী ব্যাখ্য। দিয়েছেন 
মাত্র। মাতার পরিচয় ন। থাকায় মহষি তনয় প্রোণকে বল! হয়েছে অযোনিসম্ভব । 
ভ্রোণাচার্ষের জন্ম অযোনিসম্ভব কিন। সেকথা বলার আগে তশ্ পিতা মহষ্ধি ভরদ্বাজ 
সম্পর্কে যে-কথ। বল! হয়েছেঃ মহাভারতে তার বিষয় বল। প্রয়োজন আগে ।- 
“ভারতবর্ষের উত্তর-শীমায় পৃথিবীর মানদওস্বরূপ হিমালয় নামক পর্বত আছে, 
তথা হইতে ভগবতী ভাগীবথী নির্গত হইতেছেন। পূর্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত 


মছাভারতে জন্মকথ। ৪৯ 


মহষি ভরদ্বাজ তপন্া করিতেন । তিনি ঘজ্ঞদীক্ষিত হুইয়। একদা] মহর্বিগণ সমভি- 
ব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্সান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্পবাগ্রগণা| 
স্বতাচী আন করিয়া তীরে উঠিতেছিল, দৈবাৎ বাযুবেগে তাহার গান্রবসন উড্ডীন 
হইল । মহধি সেই স্থূপা নবধোবন। মদদৃপ্তা অপ্ণরাকে বিবসন! দেখিয়া /কামশরে 
জর্জরিত কলেবর হইলেন । ছুর্য় কুহ্মায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের বেত: 
গলিত হইল। তিনি সেই বেত: দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে বাখিলেন। কিয়্দিন 
পরে সেই বীর্য এক পুত্ররূপে পরিণত হুইল | ম্হষি ভরদ্বাজ দ্রোণী মধ্যে জাত 
বলিয়। এ পুত্রের নাম দ্রোণ রাঁখিলেন ।”৪ 

কলসের মধ্যে দ্রোণের জন্ম প্রসঙ্গে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, “এট। 
অসম্ভব বা অবাস্তব বলে দু'বছর আগেও আমরা ভাবতাম । কিন্তু বর্তমানে টেস্ট 
টিউব শিশু জন্মেছে এ দৃষ্টান্ত দেখে ওটা সম্ভব বলে মেনে নেওয়া অযৌক্তিক নয়।৫ 
লেখক ভদ্রলোক টেস্টটিউব বেৰি বা নলঞ্জাতক শিশুর কথা শুনেছেন বা জেনেছেন 
সংবাদপত্রের বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ষেমন জেনেছেন আরও অনেকেই ।৬ 
বিষয়টাকে তলিয়ে ভাবেননি তিনি। প্ররকতপক্ষেঃ “টেস্ট টিউব বেবি' কথাট। 
আজ পর্যন্ত অসম্ভব এবং অবাস্তব । বিজ্ঞানের অভিধানে যদিও অসম্ভব বলে 
কিছ নেই, তথাপি নিঃসংশয়ে বল। চলে যে, অন্তত বহুকাল অবধি প্রকৃত নল- 
জাতক শিশুর আবির্ভাব অসম্ভব হয়েই থাকবে। এব প্রধান কারণ এই ষে, 
টেস্টটিউবের মধো প্রাসেন্টা বা ফুল তৈরী হয় না। মাতৃগর্ভের ফুল থেকেই 
ভ্রণ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য যথা রক্ত আর পুষ্টি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, বাড়ে, 
বড়ো হয় এবং একদিন এই পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখে । কাজেই যতদিন 
ন৷ কৃত্রিম উপায়ে ফুল স্ষ্টি করে টেস্টটিউবে কার্যকরভাবে সংস্থাপন সম্ভব হচ্ছে 
ততদিন পর্যস্ত নলজাতক শিশুর জন্ম অসম্ভব। বস্ততঃ “টেস্ট-টিউব বেবি' কথাটাই 
বিভ্রান্তিকর । কেনন। টেস্ট-টিউব বেবি বললে সরলার্থে যা বোঝায় তা হচ্ছে, 
ষে-শিশুর পক্ষে আদে মাতৃগর্ভের প্রয়োজন হয়নি অর্থাৎ টেস্ট-টিউবের মধ্যেই 
পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ভিম্বাণু মিলনের পর নিষিক্ত ভিম্বাণু থেকে ভ্রণের 
সষ্টি হয়ে নলের মধ্যেই যার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শিশুরূ'প 
সম্ভব হয়েছে জন্মলাভ এমন শিশুকেই বলা যেতে পারে নলজাতক শিশু বা 
টেস্ট-টিউব বেবি। বান্তবে তা ঘটেনি। এতাবৎ কালের সাধনায় বিজ্ঞানীরা 
ঘা করতে পেরেছেন ত। হচ্ছে মাতৃজঠবের বাইরে শুক্রাণু এবং ভি্বাণুর মিলন 
ঘটিয়ে ভ্রণ সহি এবং সেই জ্রণকে জরায়ুতে সংস্থাপন করে জন্ম সম্ভব করেছেন 


৫ 5 মহাভারতে জন্মকথা 


নবজাতকের | বিজ্ঞানীদের স্ুদীর্ঘকালের এই প্রচেষ্টার সার্থক রপাক়্ণ জীব- 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরাট মাফল্য নিঃসন্দেহে ।? 

গ্রাপ্তক্ত লেখক ভদ্রলোকের বিজ্ঞানের এই জ্ঞান না থাকায় বলেছেন যে, 
" বর্তমানে টেস্টটিউব শিশু জন্মেছে এ দৃষ্টান্ত দেখে ওটা সম্ভব বলে মেনে নেওয়া 
অযৌক্তিক নয়।” কিন্তু এখন আমরা, বলতে পারি; ঘতদিন না আর্টিফিসিয়াল 
প্রাসেন্টা অর্থাৎ কৃত্রিম ফুল টতরীতে সক্ষম হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা ততদিন পর্যন্ত 
মাতৃজঠর ছাড়া মানব শিশুতো দূরের কথা৷ একটি ইছুর বা খরগোঁসের বাচ্ছারও 
জন্ম সম্ভব নয় । অবশ্য প্রকৃতির রাজ্যে মাতৃজঠরের বাইরে বিচিত্র উপায়ে প্রাণ 
স্ষ্টির উদাহরণ যে একেবারে নেই তা! বল! চলে না । যেমন মাছ বা ব্যা্ডের ক্ষেত্রে 
শুক্রাণু আর ভিম্বাণুর মিলন ঘটে দেহের বাইরে কিন্ত জীবজগতের অধিকাংশ 
প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু ও ভিম্বাণুর মিলন ঘটে দেহের অভ্যন্তরে ।৮ বিজ্ঞানের 
প্রভূত অগ্রগতি হওয়া সত্বেও অগ্যাবধি মান্ুষসহ অন্যান অনেকানেক পণ্-পাখি, 
কীট-পতজের জন্মের জন্য প্রয়োজন মাতৃজঠরের | কাজেই অযোনিসম্ভব ভ্রোণের জন্ম 
সম্ভব ছিলনা মাতৃজঠবের বাইরে । অতএব অজ্ঞানতাবশতঃ অথব। ইচ্ছাকৃতভাবে 
ক্রোণের মাতৃপরিচয় পরিহার করেছেন মহাভারতকার । কিকারণ থাকতে পারে 
এবজ্প্রকার জন্ম পরিচয় পরিহারকরণের ? কারণ অবশ্যই কিছু আছে এবং তা 
খুঁজে পেতে হবে আমাদের । ইতিপূর্বে আরও অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে 
পেয়েছি যে জন্মসরিচয় চাপা দেবার চেষ্ট। হয়েছে কিংবা উত্তট তত্বের আশ্রয় 
নিয়েছেন ব্যাস-বাম্সিকীপ্রমুখ অজিরসগণ। 

ভারতে নব্যপুরোহিততস্ত্ের প্রতিষ্ঠাতা বশিষ্ঠ প্রমুখ বিশিষ্ট সপ্তঞষির 
অনেকেরই জন্মলাভ হয়েছে কলসীতে। কাজেই ফ্রোণীতে পোণের জন্ম একমাত্র 
নজীর নয়। কলসী আসলে মাতৃগর্ভেরই প্রতীক । লামাঁজিক কারণে সেইসব 
গর্ভধারিণীর নামোল্পেখ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধাবক-বাহক খধিপুরুষদের 
পক্ষে মর্ধাদাহানিকর বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সুকৌশলে । যেমন এড়িয়ে যাওয়া 
হয়েছে ভ্রোণের ক্ষেত্রে। লক্ষ্যণীয় যে, বশিষ্ঠ, অগন্ত্য, ভ্রোণপ্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গের মাতৃনাম সরাসরি উল্লিখিত না হলেও অপ্দরাদের সঙ্গে তাদের জন্ম 
সম্পর্কের একটা ুস্পষ্ট ইঙ্জিত খুজে পাওয়া কঠিন নয় ।৯ 

স্বর্গের অপ্মরাদের গর্ভে যদি মর্ত্যমানবের জন্ম সম্ভব হয়েই থাকে তাহলেই বা 
এত লুকোছাপার দরকার কি? অগ্গরী সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা খুবই 
উচু। তারা৷ রূপসী, নৃত্য-গীত পাটীয়সী এবং চিরযৌবনা দেবযোনিবিশেষ | 


মহাভারতে জন্মবথ। ৫১ 


দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় তাদের যাতায়াত নিত্য এবং নিয়মিত | মর্যাদার প্রশ্নে 
যাদের আসন জলদেবীর পর্যায়ে উন্নীত । অতএব প্রশ্ন ওঠে, মানুষের সংসারে কেন 
তারা তবে অপাঙক্তেয়? এসব প্রশ্থের উত্তর খুঁজতে সামাজিক কারণ অনুসন্ধান 
ভিন্ন গত্যন্তর নেই আমাদের । 

অপ্ষারাদের ভিন্নার্থে বল। হয়েছে ন্বর্বেশ্যা বা হ্র্বধূ । সকলেই এবা ক্রস্থন্দবী | 
সের বূপসী। প্রত্যেকেই একেকক্জন উর্বশী বা তিলোত্তিম] | বাবীন্দ্রিক ভাষায় 
যারা__নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূঃ হন্দবী রূপসী'। আমাদের আটপৌরে 
ভাষায় ন। ঘরকা» না ঘ।টকা | পুরাণ কথায় এদের জন্ম প্রসঙ্গে বল। হয়েছে__ 
দেবান্থরের সমৃদ্র মস্থনকালে সমুদ্র গর্ভ থেকে যে স্ত্রীজাতির উত্তৰ তাদেরকে বল! 
হয় অপ্ররা।৯০ দেবতারা প্রতিহন্ৰী মুনি-ধষিদের তপস্যা ভঙ্গের হেতু নিয়োজিত 
করেছে তাদের ।৯১ কিন্তু তপত্বীদের তপন্তা ভঙ্গ করতে গিয়ে অনেক সময়ই জটিল 
সমশ্ার সম্মুখীন হতে হয়েছে অঞ্পারাদবের। ভালবাসার অভিনয় করতে এসে 
নিজেরাই ভালবেসে ফেলেছে সংসারবিবাগী খধিপুরুষদের। পরিচয় দিয়েছে 
চিরন্তন নারীসত্তার। সাময়িকভাবে হলেও নন্দনবাসিনী উর্বশীরা ঘর বেঁধেছে 
মানবালয়ে ; মর্ত্যবাসী পুরুষের বীর্ধ স্বীয় গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিয়েছে মহান্‌ 
সন্তানদের । তথাপি মাহুষের শংসারে সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে পাবেনি 
তারা । তার প্রধান কারণ মর্ত্ালোকে তাদের বিবাহিত জীবন-ধাপন ছিল 
একান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার । মহৎ ছলনাই ছিল এইসব 
ললনাদের অমোঘ আমযুধ। লোকসমাজের গাহস্থা জীবনে ঘ৷ ছিল গুরুতর 
অপরাধ | অবৈধ সম্ত।নের জন্মদান ছিল রীতিমত ঘ্বণ্য । যে-কারণে অপ্পরাদের 
গর্ভজাত সেইসব সন্তানের কথ। গোপন করতে হয়েছে সমাজপতিদের । 

বস্তত; আর্ধদের মত অপ্পরারা আগন্তক ছিলন1 এদেশে । তারা এ দেশের 
আদি অধিবাসীদেরই সন্তান। বিজগ়ী আর্দের ভোগ্য। হওয়ায় সমাজ্চ্যুত হতে 
হয় তাদের এবং বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তির পথ অবলগ্বন করতে হয় দ্বর্গে-মর্ত্যে সর্বত্র | 
দেবনামধারী আর্ধ প্রতৃরা। তাদের বক্ষিতাই রাখেনি শুধু আকছার দালালের 
ভূমিকায় নিয়োগ করেছে তপোবলে কিংবা বানুবলে স্বর্গরাজ্য অভিগ্লাষী রাজা বা 
খষিদের বিরুদ্ধে। দেবতাদের কাম্মেমী ত্বার্থরক্ষায় অপ্পরাদের এই জঘন্য বৃত্তি 
নিন্দিত হয়েছে মানব-সমাজে। তথাপি তাদের সেই ভিশন সমানে চলে 
এসেছে দেবদাসী তথ] কিছুকাল আগের বাঈজীদের আমল পর্যস্ত।১৯২ তবে এহ 
বাহ, আগে কহ আর। 


৫২ মহাভারতে জন্মকথা 


পশুপালক আর্ধর! যখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে ভারতে পদার্পণ করেছিলেন 
তখন তাদের সঙ্গে যত গরু ছিল তত জরু (স্ত্রী) ছিলনা; তাদের সঙ্গে ধত ঘোড়া 
ছিল স্ত্ী-পুরুষের তত জোড়। ছিলনা নিঃসন্দেহে । একারণে বিজিত দেশের পুরুষেরা 
হয়েছে তাদের দাস বা দন্থ্য আর নারীর] হয়েছে বিজয়ী পুরুষদের ভোগ্যবস্ত এবং 
সম্তানোৎপাদনের যন্ত্র। তখন বাছ-বিচার ছিলনা । অনাচারই ছিল ধর্মসম্মত। 
এতে মুনি-ধধিদেরও জন্মসভব হয়েছে নিশ্চিত। এ প্রসঙ্গে এদেশে ইউরোপীক্- 
গণের আগমনের কথা ম্মরণীয়। সপ্ডদশ-অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্য ব্যপদেশে সাহেবর 
যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তাদের সঙ্গে মেম-সাহেবর1 ছিলেন সংখ্যায় অতি 
নগণ্য । কাজেই সাহেবদের আয়া আর জায়ার কাজ চালিয়েছে এদেশের অন্তাজ 
রমণীরাই বেশি । তাদের সম্তানরাই হয়েছে বর্ণসংকর ফিরিঙ্গি। এরা না হয়েছে 
পুরো ইউরোপীয়, ন। হয়েছে পুরো ভারতীয়। উভয় মহাদেশের লোকের চোখে 
একরকম অশ্রদ্ধেয় রয়ে গিয়েছে ফিরিঙ্গি সমাজ । তথাপি আমর! তার মধ্য থেকে 
পেয়েছি বিদ্রোহী ডিরোজিওর মত বরেণ্য সন্তান। এদিক থেকে বর্ণসংকর 
প্রাচীন ভারতীয় আর্ধবষিরা বরং ঢের বেশি সৌভাগ্যবান । বাজন্যবর্গের সঙ্গে শ্রেণী 
দ্বন্দের অবসানে বর্ণশরেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসাবে তারা৷ লাভ করেছেন সামাজিক সম্মান 
ও প্রতিপত্তি। কাজেই আমর যারা আজও গোত্রপ্রধান আর্ধগণের সন্তান- 
সন্ত্তি বলে গর্ব অনুভব করি তার৷ বর্ণসংকর তো! বটেই প্রস্ত পিতৃভূমির পরিবর্তে 
পুরুষাহুক্রমে মাতুলালয়ে বসবাস করছি বরাবর। কিন্তু কালক্রমে শৃদ্রজাতির 
প্রতি ব্রাদ্ষণদের মোড়লীপনা এমনই এক জঘন্ত স্তরে এসে পৌছেছিল যে, "যাকে 
দুর থেকে চিমটে দিয়ে ই তেও ঘের! করে, তাকে ধখন সভার মাঝখানে স্থৃহদ বলে 
বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনে। তীর্থজলে দ্মান করে নিজেকে শুচি বোধ 
হয়ন। | ৯৩ 

মহাভারতের যুগে প্রাচীনতর সমাজব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও পুত্র- 
লাভের ক্ষেত্রে পূর্বকালের রীতি-নীতিই অনুসৃত হয়েছে দ্বিধা সত্বেও । কুরু কুল- 
তিলক মহারাজ পাও তদীয় পত্বী কুস্তীকে পরপুরুষ নিয়োগে যেমন পুরাকালের 
মহিলাদের আচরণ সম্পর্কে বলেছেন-_পূর্বকালে মহিলাগণ অনাধৃত ছিল। 
তাহার! ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীন- 
তায় কালক্ষেপ করিতে হইত ন1। 'কৌমারাবধি এক পুরুষ হুইতে পুক্ুযাস্তরে 
আসক্ত হইলেও তাহাদেক্ব অধর্ম হইত না। ফলত তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম 
বলিয়। প্রচলিত হুইয়াছিল।৯৪ খতুকালে পতিগমন ব্যতিরেকে অন্য সময়ে বৃতি 


মহাভারতে জন্গাকথা। ৫৩ 


ক্রিয়ায় বাধ্যবাধকতা। ছিলন1। প্রনঙ্গক্রমে মহারাজ পাও উদ্দালক শ্বেতকেতুর 
কাহিনী শুনিয়েছেন তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে 1১৫ কাহিনীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ- 
বাবস্থর স্বৃতি বিজড়িত। শ্বেতকেতুকে আমরা দেখতে পেলাম পিতৃতাস্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার পাগ্ডারূপে। তিনি পিতার বাক্য লঙ্ঘন করে জোরপূর্বক নিয়ম বেঁধে 
দিলেন যে, 'অস্ভবধি ষে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ-করিবে এবং যে পুরুষ 
কৌমার্রক্ষচারিণী বা পতিব্রতা৷ স্ত্রীকে পরিত্যাগ বক্রিয়৷ অন্য স্ত্রীতে আসক্ত 
হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রণ হত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপক্কে লিপ্ত হইতে হইবে। 
আ'র স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে 
তাহারও এ পাপ হইবে। অতএব স্বামীর একাস্তিক আগ্রহেই পরপুরুষ 
নিয়োগের দ্বারা আপন গর্ভে পুত্রোৎপাদনে রাজী হতে হয়েছে কুস্তীকে। 

মহাভারতের যুগেই পলিগ্যামী থেকে মনোগ্যামীর অর্থাৎ অনাচার থেকে 
সভ্যত্তার দিকে ধাত্র। শুরু । এখানে বলতে পারলে ভাল হোত যে,_- 

“মহাভারতের কথা অমৃত মমান। 
কাশরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান 1" 

কিন্তু তা বল গেলনা । কেননা আমর! দেখতে পেলাম যে, শূদ্র ও ব্রাত্যদের 
মত স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত কর। হয়েছে তাদের। সদাচার ধর্মাচরণের নামে 
বিবাহিতা৷ স্ত্রীলোকের! হয়েছে পুরুষের ব্যক্তিগত অধিকারভূক্ত আর অপ্চরা জাতীয় 
সুন্দরী পরীর! হয়েছে সামাঙ্জিক সম্পত্তি। আর্য সমাজের নক্মা বিধি-বিধানের 
বলে হ্বর্বেশ্যা অগ্পরারা আচরে পরিণত হয়েছে মন্দিরবাসিনী দেবদাশীতে। 
মধ্যযুগ পর্যস্ত চলেছে এই ক্বীতি, এই নীতি ।৯৬ দ্রেবদাসীরা আসলে অভিজাত 
শ্রেণীর বেশ্য। ছাড়া আব কিছু নয় । সেকালে দেবতার নামে মন্দিরে কন্যাদান 
বা উৎসর্গ ছিল অতি পুণ্যকর্ম। মন্দিরে দেবদাসী উৎমর্গকাবীরা। ইহলোকে 
মহাধনী ও পরলোকে কল্পকাল শ্বর্গবাসের অধিকারী বলে সাধারণ মান্ষকে 
প্রলোভিত করেছে পদ্পুরাণের স্থ্ট খণ্ড। সুর্ধমন্দিরে বেশ্যা দান কর! হৃর্যলোক 
প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলে উল্লেখ কর হয়েছে ভবিষ্যপুরাণে । “বেশ্যা বথাটিই 
ব্যবহৃত হয়েছে পুরাণের সংশ্লিষ্ট ক্লোকে। যাই হোক, ঘৌবন ফ্কুরাবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রশ্নোজন ফুরিয়ে যেত এইসব দেবদাসীদের। কলিযুগের লক্ষ্ীরা তখন ভিক্ষা 
বৃভিতে অথবা ধর্মপ্রাণ লোকেদের দয়া দাক্ষিণ্যে কাটাতে বাধ্য হত তাদের বাকী 
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০০1৮৮, এতে নিদারুণ নগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে এদেশের রাজকুল ও 
পুরোহিত কুলের ধর্মের ভণ্ডামি 

অভিজাততস্ত্রের আপন স্বার্থেই অশেষ রূপ-গুণসম্পন্ন। অগ্র! বা দেবদাসী বা 
বাঈজীদের ইমেজ অর্থাৎ ভাবমৃত্তি উজ্জল করে আঁকা হয়েছে যুগে যুগে। কিন্ত 
লোকসমাজ তাদের বিশেষ সন্ত্রমের চোখে দেখলেও সগোত্রীয় জীব হিসেবে 
আন্তরিক শ্রদ্ধ। জানাতে পারেনি কখনও । তাদের গর্জাত সম্ভানদেরও দিতে 
পারেনি সামাজিক মর্ধাদাী। এ কারণেই হয়ত অপ্পর1 বা দেবদাসী বা বাঈজীদের 
সম্তানধারণ করা ছিল অসন্মাজনক। নিষিদ্ধ বা অপরাধমূলক। এইতো 
উনিশ শতকের কথা । আমরা তুলে যেতে পারিনি বারবনিত। হীরা বুলবুলের 
কাহিনী । তার ছেলের স্কুলে পড়া নিয়ে ঘটে গেল কত কাণ্ড! নজীর হিসাবে 
তুলে ধরা! যেতে পারে এমন অসংখ্য পৌরাণিক বা৷ এতিহাসিক ঘটনা । ইতিপূর্বে 
আমর। অন্থন্র বলেছি শত্যকাম-জবালার কথা । স্ৃতরাং নতুন করে বলার কিছু 
নেই আরু। 

গঙ্গাদ্বারে অর্থাৎ হুরিহ্বারে মহর্ষি ভবুদ্বাজের আশ্রম ছিল। ভরদ্বা্জ ছিলেন 
চির্কুমার, জিতেক্দ্রিয় । তাঁর সময় কাটতো। জপ, তপ ও যাগ-যজ্ঞ নিয়ে। 
প্রতিদিন স্থর্যোদয়ের পূবেই তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে স্নান করে শুচি-শুদ্ধ হয়ে 
তারপর শুরু করতেন তার প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ। একদা মানে গিয়েছেন 
খষি। সেদিন “অপ্ারা অগ্রগণ্য। দ্বতাচীও নির্জন নদীতীরে জনমানব নেই দেখে 
দেহের বস্ব তীরে রেখে বিবস্ত্রা হয়ে সান করছিলেন ।...ঘ্বতাচী ভরঘ্বাজকে দেখে 
তাড়াতাড়ি তীরে উঠে বস্ত্র পরিধান করতে উদ্যত হলেন।'-.স্থরূপা নবষোৌবনা, 
মদদৃপ্তা অঞ্গরাকে বিবস্ত্র দেখে কামানলে জলতে লাগলেন ভরপ্বাক্। . স্বতাচী 
কামাতুর পুরুষের হাত থেকে রক্ষা পেতে আশ্রয় নিলেন জরোণীর মধ্যে। অর্থ 
ভোঙ্গ৷ নৌকার ভিতরে । ভ্রোণীর ভিতর তিনি মিলিত হলেন অপ্ররা স্বৃতাচীব 
সাথে ।৮'*৯৮ 

বল! বান্ুল্য যে, ভরদ্বাজ-ঘ্বৃতাচীর মিলনের ফলে জন্ম হয়েছিল দ্রোণের এবং 
অ্রোণীর ভিতর জগ্ম হয়েছিল বলে তার নাম রাখ! হয়েছিল ফ্রোণ। এ পর্যস্ত 
লেখকের সঙ্গে মতের অমিল নেই আমার কিস্তপরে তিনি ধা বলেছেন তার 
সঙ্গে সায় দেওয়া কঠিন। তিনি বলেছেন_ পাচটি বছর স্বৃতাচী পুত্রকে মানুষ 
করেছিলেন মায়া-মমতা৷ ও ন্রেহ দিয়ে। পীচ বছর পরে পুত্রের মঙ্গল কামনায়, 
সেধাতে দশের একজন হতে পারে সেই আশায় তিনি তাকে তার বাবার কাছে 
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পাঠিয়ে দিলেন ।৮১৯ 

এই তথ্য কোথায় পেলেন লেখক? মহাভারতে কোথাও এমন তথ্যের 
অবতাবরণ। হয়েছে বলে আমাদের অন্ততঃ জান! নেই। সম্ভবতঃ এ তার কল্পনা- 
প্রন্থত কাহিনী । শ্বকপোল কল্পনায় এমন কাহিনীর জন্স দিয়েছেন তিনি । কিন্ত 
মুশকিল হয়েছে আমাদের । অপ্পরাদের চকিত্রানুযায়ী গর্ভধারণই যেখানে নিষিদ্ধ 
সেখানে অবৈধ সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্ন অবান্তর । বিশ্বামিত্র-মেনকার প্রণয় 
কাহিনী আমর! জানি এবং তার উল্লেখও হয়েছে ইতিপূর্বে। মেনকার সেই 
অবাঞ্ছিত কন্যা প্রতিপালিত হয়েছিল কথমূনির আশ্রমে । নাম তার শকুস্তলা । 
এই মেনকাই আবার গদ্ধবরাজ বিশ্বাবন্থকে ফাসাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে ঘান 
নিজে ।২০ অন্তঃসত্বা হয়ে পড়েন তিনি । একে ত অধিকার বহিভূ্ত ব্যাপার তার 
উপর গর্ভমোচন না করে স্বর্গে ফিরে ঘেতে পারেন ন। বিদ্ভেধবী | তাই আসন্ন প্রসব- 
কালে মহবি স্থবলকেশের আশ্রমে গেলেন মেনকা এবং অতি গোপনে আশ্রমের 
এককোণে গর্ভবিমোচন করে ব্বর্গবাসে ফিরে গেলেন তিনি । তার এই মেয়ের নাম 
প্রমদ্ধরা। ঘ্বৃতাচীর পুত্র রুরু২১ তাকে ভালবেসে বিয়ে করেন এবং তাদের 
প্রেমের কাহিনী অপূর্ব মহিম৷ নিয়ে বেঁচে আছে মহীতলে । 
সংক্ষেপে এই, স্বামী রুরু তার পরমাণুর অর্ধেক দিয়ে পুনজীঁবিতা করেছিলেন 
সর্পাহত। মৃতাপত্ৰী প্রমদ্ধরাকে | যাই হোক, অপ্পরার! সন্তান পালনের দায় বহন 
করেনি কোনদিন। স্বামী বা প্রণয়ী রাজী হলে তাদের উপর সমন্ত[নের দায় ফেলে 
দিয়ে ফিরে গেছে ইন্ত্রলোকে। অঠ্বধ মিলনের ফলে পুত্রসন্তান জন্ম নিলে 
অনেক ক্ষেত্রে তবু সন্তানের পিতৃপরিচয় দিয়েছে প্রণম্বীরা কিন্তু কন্যার বেলায় 
নৈব নৈব চ। এর উপ্টোটা দেখা যায় বাইজীদের বেলায়। তারা পুত্রসস্তান 
পছন্দ করেনি | বরং কন্যাসস্তানকে নিজের মত করে প্রতিপালন করেছে তার । 
কাজেই অপ্ষর! ঘ্বৃতাচী যে পাচ বছর ধরে নারীর মমতা! আর মাতার নেহ দিয়ে 
পালন করেছিলেন দ্রোণকে এমত বিশ্বাস করা কঠিন। খষি ভরদ্বাজের উপর 
পুত্রের ভার সমর্পণ কৰে তীর পক্ষে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক । 

ফ্রোণ যে বাল্যকালে পিতা ভরছাজের কাছে প্রততিপালিত হয়েছিলেন তার 
কিছু বর্ণনা আছে মহাভারতে । পাঞ্চালরাজ পৃষত ছিলেন মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম 
সথা। তার পুত্র ভ্রপদ প্রতিদিন ভরম্বাজের আশ্রমে গিয়ে জোপের সঙ্গে খেল! 
করতেন) এবং অধায়ন করতেন একত্রে। কিছুদিন পর বাজা পৃষত পরলোকগত 
হলে সমগ্র উত্তর পাঞ্চালের অধিপতি হয়ে রাঁজাযশাসন করতে থাকেন ভ্রপদ। 
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এদিকে মহধি ভরঘাজও দেহত্যাগ করলেন। প্রো সেই পৈতৃক আশ্রমে থেকেই 
বেদ ব্দোর্স অধ্যয়ন ও তপশ্যায় রত হলেন অতঃপর । 

সংসারে পিতৃ-পরিচয়হীন শিশুকে বল। হয় জার্জ সন্তান । পিতা সৎ বা 
অসৎ সে প্রশ্ন ওঠে কদাচিত। কিন্তু মাতা সতী না অসতীসে প্রশ্ন এড়ানো 
কঠিন এই পিতৃতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় । যুক্তির খাতিরে কবির কথা শিরোধার্য 
করে বলতে হয়-_“অসতী মাতার পুত্র সে ধদি জারজ পুত্র হয়, অসৎ পিতার 
সন্তানও তবে জারজ স্ুনিশ্চয় ।”২২ কিন্ত সমাজ-সংসারে অর্থনীতির চাবিকাঠি 
যাদের হাতে তাদের সাতখুন অপরাধ মাপ। সেই মহাভারতের যুগ থেকে 
অগ্তাবধি পুরুষশাপিত সমাজে পিতৃপরিচয় থাক একান্তই দরকার । তাতে 
সংঅসতের প্রশ্ন নেই। অথচ কোনও কুমারী মাত] বা বেশ্যা-বাঈজীর সম্তানকে 
ক্ষমর চোখে দেখেনি সমাজ । যে কারণে সমাজপতিবা অবাঞ্ছিত সন্তানের 
মাতৃপরিচয় চাপ। দিয়ে গেছেন স্থকৌশলে । বিশেষ করে সন্তানের পিত। যদ্দি 
হন উচ্চবর্ণের বা অভিজাত অরেণীর। তথাপি “ন্বগবেশ্তা ঘ্বৃতাচীপুত্র মহাবীর 
দ্রোণ,২৩ একথা আজ চাপা দেওয়া চলেনা কোনমতেই । 

মজার কথা৷ এই» ব্যাস-বশিষ্ঠ প্রমুখ জারজ সন্তানগণই ভারতে নব্যপুরোহিত 
তন্ত্র তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির জন্মদাতা এবং তাদের উত্তরস্থরা দ্রোণ-্কপ প্রমুখ 
আচাধগণ তাবুই ধারক-বাহ্‌ক ।২৯ সবার উপরে টেক্কা দিয়েছেন গুরু (দ্রাণ। শূদ্ 
যাতে শ্রেষ্টত্ব লাভ করতে না পারে তার জন্য তার গহিত আচরণ মানবতার দিক 
থেকে ক্ষমারও অযোগ্য । বর্ণের দোহাই পেড়ে কর্ণের মত বাঁরকে বঞ্চিত করেছেন 
র্ধান্ত্র বিস্তাদানে । সব চাইতে অবিচার করেছেন তিনি নিষাদ বালক একলব্যের 
প্রতি ২৫ 





উদ্ধৃতি ও নির্দেশক 


১, কালীপ্রনন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত। 
সাক্ষরত। প্রকাশন | প্রথম প্রকাশ। 
২, ভরদ্বাজন্ত চ ক্কন্দং দ্রোপ্যাং শুক্রাম বর্ধত। 
মহর্ষেরুগ্রতপত্তাদ্‌ দ্রোণো বাজার়ত ॥ আদিঃ ৩ | ১০৬ 
৩, ততঃ সম ভবদ্‌ দ্রোণ: কলশে তন্য ধীমতঃ। আদিপরঃ ১৩*/৩৮ 
মহাভারতের চরিতাবলী গ্রন্থে দু'জায়গার় দু'রকম বলেছেন হথখমর় ভট্টাচার্খ। তিনি 


মহাভারতে জন্মকথ। ৫৭ 


৪ 


8০ 


৫, 


ঠ 


৫৮ 


পঞ্চানন তর্করত্ব স্ম্পাদিভ মহাভারতের 'মূল গ্লোকের ব্যাখ্যাকারী মাত্র। তর্নমার বাংলা 

লেখকের নিজন্ব। 

কালী প্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাতারত/আর্দিপর্ব/সাঙ্গরতা প্রকাশন/প্রথম প্রকাশ । 
পৃঃ--১৬৬। 

পঞ্চ অগ্সগ!সিদ্ধার্থ রারচৌধুরী/পা--১১৪। অনুরূপ অন্তব্য করেছেন “কুরুক্ষেত্র 

দেবশিবির গ্রন্থের লেখক বীরেন্্র মিত্র । -_ ভষ্টব্য বিছুরের ধর্ম:. 


১৯৭৮ সালের ৪ঠ1 অক্টোবর ক্যালকাট! নামিং হোম থেকে ডঃ সরোজকাস্তি ভট্টাচার্ 
ভারতের প্রথম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় টেস্ট টিউব .ববি'র জন্মমংবাদ দেন যুগান্তর পত্রিকার 
বার্ত| বিভাগের সাংবাদিক শ্রীরমেন মজুমদারকে । রমেনবাবুই প্রথম বিশ্ববাসীর কাছে এই 
সংবাদ পরিবেশন করেন «ই অক্টোবর রাতে দূরদর্শন মারফৎ এবং ৬ই অক্টোবর সকালে 
সংবাদটি পূর্ণাঙ্গাকারে শ্রকাশিত হয ঝুগ্রান্তর পরিকায়। সংবাদটি শিরোনাম সহ যে- 
ভাবে যুগান্তরে প্রকাশিত হয়োছল তার কিছুট] নমুনা, যেমন 8 

ভারতে প্রথম নলজাতক কলকাতায় তৃমিষ্ঠ | £মেন মন্ুমদার £ মঙ্গলবার সকাল 
এগারোট! চোদ্দ মিনিটে কলকাতা শহরে এক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে_-এই শহরের এক 
অভিজাত না্িং হোমে এক নলজাতকের জন্ম হয়েছে। ভারতে নলজাতকের (টেস্ট-টিউব 
বেৰি) জন্ম এই প্রধম। পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতে টেস্ট-টিউব বেবির জন্মও বোধ হয় 
এই প্রথম । **ইত্যাদি ইত্যাদি। 

__নলজাতকের উপাথান / রমেন মজুমগা? দ্রষ্টব্য । 


বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম নলজাতক মানবশিগু লুইজি জয় ব্রাউন । ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই 
ইংল্যাণ্ডের ওন্ডহাম জেনারেল হাসপাতালে তার জন্ম । লুইজিন মা লেজলি ব্রাউন এবং 
বাবা গিলবার্ট জন প্রাউম। যে ছুইজন বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর কৃতিতে লেজলি প্রথম 
মাতৃত্রে স্বাদ পেলেন তারা হলেন ওল্ডহ্যাম জেনারেল হাসপাতালের প্রথ্যাত স্ত্রীরোগ 
বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্যারট্রক স্টেপটো! এবং কেশ্বিজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের খ্যাতনাস। শারীরবিদ্যা বিশারদ 
ডাঃ রবাট এডওয়াডম। 

বিশ্বের দ্বিভীর নলজাতক শিশু দুর্গা আগরওয়াল। পিতা প্রভাতকুমার এবং মাতা 
বেলার বিবাহ হয় ১৯৬৩ দালে কিন্তু ১৬ বছরেও তাদের কোন সন্তানাদি হয়নি। ডাঃ 
হভাষ মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে বেলাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ফ্যালোপিয়ান 
ছুটি টিউবই বন্ধ। লেজলি ব্রাউনেরও ফ্যালোপয়ান টিউব ছুটি ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। ওভাম 
অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে নির্গত ডিম্বাণুর যাত্রাপথে ফ্যালোপিরান টিউবের মধ্যে শুক্রাণুর সঙ্গে 
মিলনের পথ থাকে রুদ্ধ। লেজলির ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করে ক্রুটিপূর্ণ ফ্ালোপিয়ান নল দুটি 
কেটে বাদ দিয়েছিলেন ডাঃ স্টেপটে| কিন্তু বেলায় ফেলায় তার অবরুদ্ধ ফালোপিয়ান টিউব 
ছুটিতে হাত ন৷ দিয়ে জঠরের বাইরে সৃষ্ট ভ্রণকে বেলার জরায়ুতে সংস্থাপন করেন ডাঃ 
মুখোপাধ্যায় । লেজলিরও তাই। চলতি কথায় একে টেন্ট-টিউব বললেও প্রকৃতপক্ষে 


মহাভারতে জম্মবথ। 


থাকে বলা উচিত জণ সংস্থাপন | ইংরাজীতে একে বলে এম্বায়ো ট্রান্সফার (0019০ 
[18705866201 

৮. জলের মধ্যে স্ত্রী-মাছ ডিম পাড়ার সময় পুরুষ-মাছ এসে এ ডিমের ওপর শুক্র নিক্ষেপ করে। 
তারফলে নিষিষ্ত হয় ডিমগুলি। ঝাঁকে ঝাঁকে জন্ম নেয় মাছের পোনার'। তবে সব 
ডিমের ওপর শুক্র নিক্ষেপ সম্ভব হয় ন! বলেই নষ্ট হয়ে যায় অমেক ডিম। ব্যাঙের ক্ষেতে 
বাপারট! আরে! যজার। একসাথে সাদা ডিম পাড়ে স্ত্রী-ব্যাউ। কিন্তু ডিমগুলি তার 
দেহ থেকে নির্গত হবার আগেই পুরুষ-ব্যাঙ এসে হার ঘাড়ে চেপে বসে। স্ত্রীব্যাঙ্ের শরীর 
থেকে যেমন যেমন ডিম বেরুতে থাকে অমনি পুরুষ-ব্যাগু তার শুক্রাধার খুলে দেয় সেই স্স্ 
প্রহ্ুত ডিমের উপর। -নলজাতকের উপাখ্যান জ্ষ্টব্য। 
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১*, “দেবাজরের সমুন্ধ মন্থনের সনয় সমুদ্রগর্ভ উদ্ভূত স্ত্রীজাতি; অপ. (জল) থেকে উৎপন্ন তাই 
অপ্লরা নাম। দেব এবং অহ্র কোন পক্ষই এদের গ্রহণ করেন না; তাই স্বর্গের বিদ্যাধরীরূপে 
পরিগণিত ।”-_ বিশ্বকোষ, ১ম থগু/সাক্ষরতা। প্রকাশন । 
একটি ঘটনা যেমন__ 


১১% "পূর্বকালে বিশ্বামিত্র ঘোর তপন্তা করছেন দেখে ইন্ত্র ভীত হয়ে মেনকাকে পাঠিয়ে দেন। 
মেনক! বিশ্বামিত্রের কাছে এসে তাকে অভিবাদন ক'রে নৃত্য করতে লাগলেন, সেই সময়ে 
তার সু বমন বায়ু হরণ করলেন । সবাঙ্গহবন্দরী বিবস্ত্রা মেনকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামি 
তার সাথে মিলিত হলেন। মেনকার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ 'হল, তিনি গর্ভবতী হলেন এবং একটি 
কন্ঠা প্রসব করেই তাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে ইন্্রসভায় চ'লে গেলেন।”**" 


১২. পূর্ব ভূমধ্যলাগরীয় সুপ্রাচীন সত্যতা কেন্দ্রগুলির মন্দিরে মন্দিরে দেবতার মনোরঞ্জনে বহু 
নৃত্যগীত পটিহসীদের নিয়োগের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরের ওপিরিসও আইসিস 
মন্দিরে এই জাতীয় দেবদাসীদের প্রচুর সংখ্যায় বিরাজ করতে দেখা! গেছে। গ্রীসের ভেনাস 
মন্দিরেও হাজার হাঞ্জার যুবতীর নিজেদের উৎসর্গের কথা আজ আর নতুন নয়। এদের 
দেহ বিক্রধলন্ধ অর্থে মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ হোতো। হিক্র ও বালোনীর সভ্যতাতেও এই 
প্রথ্থা গ্ুচলিত ছিল] তৎকালীন ধর্মীয় চিন্তাধারার দেবতাদেরও মানুষের মতো কামনা 
বাসনায় অধীর বলে মনে করা হোতো, তাছাড়া রাজা ব1 সম্ত্রাটর! বিশেষ করে মিশরের 
কারাওরা তে। ছিলেন দেবতার জীবন্ত প্রতিমুতি] শ্ভিশালী পুরোহিত গোষ্টির 


মহাভারতে জন্মকথা ৫৯ 


১৩. 


১৪, 


১৫. 


১৬৪ 


১৭ 


৯, 


১৯, 


চটি 


সহযোগিতায় এক ধর্মসন্মত প্রথা প্রবতিত হয়েছিল। দেবতার নামে কার্যত রাজতন্ত্র 
পুরোহিততস্ত্রের ভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করার বাবস্থা হয়েছিল দেশের বাছাই করা 
নন্বরীদের | "*'পরবতী কালে এই রীতি একসময়ে ভারতের মন্দিরগুলিতেও প্রচলিত 


হয়েছিল।”**" 
-_প্রলঙ্গ £ দেবদাসী | মিলন সেনগুপ্র | পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ | ১. ৯. ৮৪ 


তিনশো! একুশ মোড়লের প্রতি মেজো সর্দাংরর উদ্ধি। ___রপ্'করবী | রবীন্জনাথ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ তনুঙ্দিত মহাভারত । _-আর্দিপবধ দ্বাবিংশত্যধিকশতম অধ্যায়। 


এ। কাহিনী আছে--*পুর্বকালে ছুদ্দালক নামে এক মহধি ছিলেন। তাহার পুত্রের 
নাম শ্বেতকেতু। একদ। তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ 
আসিয়া তাহার জননীর হস্তধারণপূর্ববক কহিজেন, 'আইব, খামরা যাই।” খাধিপুত্র পিতার 
সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ববক লইয়] যাইতে দেখিয়। সাতিশয় তুদ্ধ হইলেন । মহর্ষি উদ্দালক 
পুত্রকে তদবস্থ দেখির| কঠিলেন 'বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্যধর্মা। গাভীগণের 
সায় স্ত্রীগণ সঙ্জাতীয় শত মহন পুরুষে আসক্ত হইলে উহার] অধর্মমলিপ্ত হয়ন1 1৮, 


চীন! পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্ডম শতকে মূলতানেএ সুর্য মন্দিরে রাঙ্জানুগ্রহে নিযুক্ত অসংখ্য 
দেবদাসী দেখেছিলেন । কল্হনের র্রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ মাছে এ সময় কাশ্ীরেও এ ৩থা 


, প্রচলিত ছিল। সোমনাথ মন্দিরে বিগ্রহের মনোরগ্রনের জন্ত পাঁচশ দেবদাসী নৃত্যগীত 


পরিবেশন করত। দক্ষিণ ভারতে পাওয়া অনেকগুলি লিপির মতে সে দেশে নবম শতক 
থেকেই এ প্রথার বহু প্রচ্নের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। দশম শতকে চোল সম্রাট তাঞ্রোরের 
বিখ্যাত বৃহদীশ্বর শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে কমপক্ষে চারশ* দেবদাসী উৎসর্গ করা দোষাবহ 
নর। তার এক প্রমাণ পাওয়৷ যায় চালুক্যরাজ ধষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি মহাদেবের 
কার্বকলাপে।'*' 

প্রনঙ্গ £ দেবদাদী / মিলন সেনগুপ্ত 
দক্ষিণ ভারতের শিব মন্দিরগুলিতে উৎসগীকৃত দেবদাসীদের বল! হোত লিঙ্গ বাসবী আর বিষুঃ 
মন্দিরের দেবদাসীঙ্গের গরুড় বানবী। ছুই দেবতার প্রতীক চিহ্ন উক্ষির সাহায্যে একে 
দেওয়। হোত বুকে অথবা উরুতে । যৌবন ফুরোতে এদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যেত। 
অতঃপর কা1লবুগলগ্্রী নামকদণ করে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হো!ত তাদের। 
পঞ্চ অগ্পরা £ সিদ্ধার্থ রাঃচৌধুরী | পৃষ্ঠা ; ৯৯--১** 


এ 
[ লেখকের সমস্ত কথা হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়। ২য়নি যদিও, তথাপি কোথাও গরমিলের 


অবকাশ নেই ] 
গন্ধবরাজ বিশ্বাবহ্থ ব্রহ্মার কৃপালাভে আরও শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্তে 'তপস্তা শুরু করে। এ 
কঠোর তপস্থায় বিব্রত হয়ে বিদ্ধ ঘটাতে যথারীতি মেনকাকে পাঠান হয় সেখানে । মেনকার 


রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বাবন্ তাঁকে বিবাছের প্রস্তাব দ্বেন। মেনকাকে রাজী হতে হয়। £পর 
উভয়ে পরম সুখে রতিবিহার করতে থাকায় অচিরে অন্তঃসত্ব! হয়ে পড়েন মেনকা]। 


মহাভারতে জনকথা 


২১, একদা বরুণ দেবের যজ্ঞ করেছিলেন সয়স্তু রন্গা। সেই বজ্তাগ্রি থেকে মহধি ভূগুর উৎপত্তি 
ভূগুর পুত্র চারন। তার পুত্র প্রমতি । এই প্রমতি ছিলেন সাতিশয় ধামিক ও মৃগয়াসম্তু। 
মগয়াকালে একদা বনমধো পরমা হুন্দরী এক রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করেন তিনি এবং তার 
পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী অক্সরা ধৃতাগী। প্রমতির উ্রসে দৃতাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 


করে রুরু । 

২২, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের “সর্বহার!" কাব্যগ্রন্থের সাম্যবাদী কবিতার বারাঙগণা অংশ 
ষ্টব্য | 

২৩। এ 


২৪. জ্রোশাচার্ষের মত কৃপাচার্যের জঙ্মবৃততান্তও রহম্তময়। কথিত আছে, "মহধি গৌতমের শরদ্ান 
নামে এক শিষ্য ছিলেন, তার ধনুর্ধেদে যেমন যুদ্ধি ছিল বেদাধায়নে তেমন ছিল না। তার 
তপন্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী নামে এক অপ্সরা পাঠালেন। তাকে দেখে শরদ্বানের হাত 
থেকে ধনুর্বাণ প'ড়ে গেল এবং রেতঃ পাঁত হ'ল । সেই রেতঃ একটি শবস্তন্তে প'ড়ে দু ভাগ 
হ'ল, তা থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্ঠ জন্মগ্রহণ করলো! । রাজা, শান্তনু তাদের দেখতে 
পেয়ে কৃপা ক'রে গৃহে এনে সন্তানবৎ পালন করলেন এবং বালকের নাম কৃপ ও বালিকার 
নাম কৃপী রাখলেন।” মহাভারত £ রাজশেখর বনু। 
পিতার আদেশে কৃগীকে বিরে করেছিলেন দ্রোণাচার। তাদের পুত্রের নাম অঙ্থথামা। 

২২৫, নিষাদরাজ হিরণাধনুর পুত্র একলব্য অস্ত্রবিগ্ভা লাভের জন্য গিয়েছিলেন গুরু ফ্রোণের কাছে 
কিন্তু নীচজাতি বলে ডাকে শিশ্রূপে গ্রহণ করলেন না ফ্রোণাঁচাষ। একলবা তার পায়ে 
প্রণাম রেখে বনে চলে গেলেন এবং আচার্ষের মৃষ্নন্ী মৃত্তি স্থাপন করে তার সামনে শুরু করেন 
বিছ্যাভ্যান। একদিন কুরু কুমারগণ গেলেন মুগয়ায়। সঙ্গে তার্দের অনুচর এবং শিকারী 
কুকুর ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিহিত জটাজুটধারী একলবোর কাছে গরয়ে 
হাঁজ্সির হল এবং তীঁকে দেখে শুরু করল বিকট চিৎকার। সাধক একলব্য 'একলজে সাতটি 
বাণ ছুঁড়ে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চিৎকার বন্ধ করে দিলেন তৎক্ষণাৎ । কুকুরটি সেই 
অবস্থায় ফিরে গেল রাজকুমারদের কাছে। তারা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন তার 
শরনৈপুণ্য দর্শনে। পরে ডার কথা জানালেন গুরু জ্রোণাচার্কে । অর্জুন অনুযোগ 
জানালেন গুরুকে-_আঁপনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিগ্ভ আমার চেয়ে 
শ্রেঠ হবেন, কিন্ত একলবা আমাকে অতিক্রম করলে কেন? বিশ্মিত হলেন গুরু 
দ্রোণাঁচাবও। তাঁর এমন কোনও শি আছে বলে জানতেন না তিনি। অভুিকে সঙ্গে 
নিয়েই গোপনে একলব্যের কাছে সেই গভীর বনে গেলেন ড্রোগ। একলব্য তৃমিষ্ঠ হয়ে 
করজোড়ে সামনে দীড়াল গুরুর। দ্রোণ বললেন, বীর তুমি ঘদি আমার শিশ্তুই তবে গুরু 
দক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা করুন, গুরুকে 
অদেয় আমার কিছুই নেই। ভ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অনুষ্ঠ আমাকে দাঁও। এই 
নিদারুণ গুরু দক্ষিণার কথ শুনেও একলব্য হাসিমুখে সেই আঙ্গুল কেটে গুরুকে দিলেন। 
তারপর মেই নিষাদপুত্র অন্য আঙ্গুল দিয়ে শরাকর্ষণ করে দেখলেন কিন্ত নিক্ষিপ্ত শর পূর্ববৎ 
জ্রতগামী হ'ল না আর। সন্তষ্ট হলেন অভুনি। স্বার্থসিদ্ধ হ'ল দ্রোণীচার্ষের। 


মহাভারতে জন্মকথ। ৬১ 


৬. কর্ণ 


জন্মের নিমিত্ত কর্ণের মত ভাগ্য বিড়ম্ষিত বীরাগ্রগণ্য বীরপুরুষ আর দ্বিতীয় 
নেই মহাভারতে । উচ্চকূলে জন্মলাভ ছাড়া আর কোনও সদ্গুণের অভাব 
ছিলন। তার। জন্মস্ত্রে স্থৃতপুত্র পরিচয়ে তংকালীন অভিজাত শ্রেণীকর্ত ক 
প্রতিপদে তীর প্রতি ষে'জাতীয় অবজ্ঞা বা অবমাননা প্রদণিত হয়েছে তা 
একান্তই মানবতা বিরোধী । কেননা জন্মের জন্য কোনও জাতকই দায়ী নয় 
কখনও । গণ-কর্মের দ্বারাই অজিত হয় সত্যকার পুরুষকার । মহাবীর কর্ণ 
নিজের মুখেই বলেছেন নেকথা-_“দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তংহি পৌরুষম্‌।' 
তার এই উক্তি সর্বকালে সর্বলোকে সমভাবে প্রযোজা । কিন্তু আমরা জানি, ধু 
মহাভারতের যুগে কেন, সবযুগেই বনু সংগ্রামী বীরপুরুষের পুরুষকারই ব্যর্থ হয়ে 
গেছে একমাত্র নীচ কূলে জন্মলাভ হেতু । কর্ণ নিজেই তার এক জাজ্জলামান 
উদ্াহরণ। অথচ এব জন্য কেউ যদি দায়ী থাকে তবে তা সেই যুগের সমাজ 
বাবস্থা_-আর কেউ নয়, আর কিছু নয় । 

মহাভারতের যুগ থেকে নদীর শ্রোতের প্রায় সেই একই ধারার এভিম্থ 
সমানে বয়ে চলেছে আজও । এই মহান্‌ এতিহের নাম ব্রাহ্ঘণা সংস্কৃতি । জাতি- 
কুল-মান সমাজ-সভ্যতার অন্থকূল না হওয়ার অপরাধে কত যে প্রতিভা অকালে 
বিনষ্ট হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমান কালেও তাব ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে 
মনে কর।র সঙ্গত কারণ অনুপস্থিত । ভারতে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত 
আগে ও পরে ঘটে গেছে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অদ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড । স্বাধীনতার 
তিনদশক পরেও ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্ঠতাঃ বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি 
বাদ বা বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মুহমুন্ধঃ। হিন্দুমূসলমানের সংঘাত 
ছাড়াও উচ্চবর্ণের হিন্দু কর্তৃক নিম়বর্ণের হিন্দুনাবী ধর্ষণ, হরিজন নিধন, তপশীলী 
তি বা উপজাতির উপর অবথ্য অত্যাচার--উৎপীড়ন আজও অব্যাহত। 
বস্ততঃ বর্ণ বৈরিতা৷ ত্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতির কঠিন ভিতের উপর স্বপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই 
নামাজিক সাম্য বা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠ। ব্যতিরেকে সনাতন সংস্কৃতির 
অনাচাবের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ নেই বর্তমানকালের মানুষেরও। স্বাধীনতা 
সংগ্রামী বু জননেতারই এককালে ধারণ ছিল ষে, স্বাধীনতার পর আইনের 


৬২ মহাভারতে জন্মকথা। 


চোখে সমানাধিকার অর্জন করবে সাধারণ মানুষ, প্রশ্ন থাকবে না জাত-পাতের । 
কিন্ত বাস্তবে ঘটছে তার বিপরীত। গণতন্ত্র আজ গালভরা বুলি মাত্র। 
স্বাধীনতার সীইন্রিশ বংসর পরেও তার দ্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অষ্পষ্ট। 
ত্বরাজের প্রশ্নে একদ। ভারতে রামরাজা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা 
গান্ধীজী। একথা অনস্বীকার্ষ ষে, রাজা রামচন্দ্র ছিলেন আর্-্রাহ্মণ্য বা সনাতন 
হিন্দুধর্ষের প্রতিভূ। শৃত্রের সাধনায় যিনি বিচলিত হয়ে নিদ্ধিধায় শিরশ্ছেদ 
করেছিলেন তপশ্যারত সাধক শম্বকের। সেকালের শান্্রমতে শম্বক অপরাধী । 
কেনন। শূর্দের অধিকার নেই তপশ্চর্যায়। ব্রাহ্মণের অভিযোগ অন্থ্যায়ী শৃ্র 
শম্বকের শাস্তিদানই রাজধর্ম। সেই বাজধর্ম পালনে সত্যনিষ্ঠ রামচজ্রের হাত 
কাপেনি এতটুকু । রামের সঙ্গে তর্ক করার অবকাশ পাননি সাধনক্রিষ্ট শম্ুক। 
“আমি জাতিতে শূদ্র-_এই সত্য কথাটি তার মুখ থেকে বেরোবার সাথে সাথে 
রামের নির্মম খড়গ দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে নিমেষে । এ- 
হেন রামচন্দ্রের আদর্শ রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখ! গান্ধীজীর পক্ষেই ছিল 
সম্ভব। ১৯২১ সালের কথা । নিজেকে একজন সনাতন হিন্দু বলে ঘোষণা 
করেছিলেন গান্ধীজী। শাস্ত্রান্যায়ী হিন্দুর অবতারবাদ পুনর্জন্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম 
ইত্যাদি মেনে নিয়েছিলেন তিনি। আবার হরিজনের সপক্ষে অস্পৃশ্তার 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আমরণ । যে-কারণে সাআজ্াবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সাময়িকভাবে জনজাগরণ ঘটাতে সমর্থ 
হয়েছিলেন তিনি ।১ | 


লোকলজ্জা বা সামাজিক শাস্তির ভয়ে জন্মক্ষণে কানীন পুত্র কর্ণকে অশ্ব 
নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন জননী কুন্তী । সগ্ভোজাত শিশুর পক্ষে জীবন- 
মরণ সমন্যার এ-এক চরম অভিশাপ বৈকি ! ঘটন। থেকে একথা অন্ততঃ পরিস্কার 
যে, সে-যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষেত্রজ-গুঢজ সন্তানাপেক্ষা জারজ বা সহোদ্জ 
সন্তানের জন্মদান ছিল অতীব নিন্দনীয় । আমর! জানি, জারজ পুত্র কুষ্ণ দেপায়ন 
ব্যামকেও জন্মের পরে পরিত্যাগ করেছিলেন জননী সত্যবন্ভী। কিন্ত পিতা 
পরাশর কর্তৃক পুত্রের পরিচয় প্রদানে শতর্দোষ খণ্ডন হয়ে গিয়েছে তর্কাতীত 
ভাবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিতৃ পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় ।- মাতৃ- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মাতার । প্রসঙ্গক্রমে জবালা-সত্যকাম কথা ন্মরণীয়। 
খষি গৌতমের আশ্রমে গিয়েছেন জবালা-পুত্র বালক সত্যকাম। ব্রদ্ষবিষ্যালাভে 
তার অভিলাষ । প্রথান্থ্যায়ী খষি গৌতম জিজ্ঞাসা করেছেন তাঁর গোত্র-পরিচয় । 


মহাভারতে জন্মকথা ৬৩ 


কেননা ব্রহ্মবিষ্ঠালাভের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানেরই । বালক সতাকাম 
দিতে পারেনি তার গোত্রের পরিচয় ।২ ঘরে ফিবে তাই সে প্রশ্ন করেছে তার 
মাকে-_প্মাতঃ, কী গোত্র আমাব।” জননী জবালা তার উত্তরে নত মুখে 
জানিয়ে ছিলেন «" **-*যোবনে দাবিজ্য খে 
বনু পরিচর্ষা কৰি পেয়েছিছ তোরে; 
জন্মেছিস ভর্তৃহীন। জবালার ক্রোড়ে ; 
গোত্র তব নাহি জানি, তাত ।”এ 
বালক সত্যকাম গুরু গৌতমকে হুবছ তার মায়ের জবানীতে জানিয়েছে সেষ্ট 
গোত্র-ার্তা ৷ তখন আশ্রমবাসি ছাত্রগণ লজ্জাহীন অনার্ধ বাঁলকের স্পর্ধায় ধিক্কার, 
দিয়েছে সরবে নীরবে হেসেছে তাচ্ছিলযর হাসি। কিন্তু খষি গৌতম বালক 
সত্যকামকে গাট আলিঙ্গনে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিলেন__“অব্রাহ্মণ নহ তুমি 
তাত, তুষি দ্বিজোত্ম+ তৃমি সত্যকুলজাত |”? 
বৈদিক যুগের অনেক পরে মহাভারতের যুগ । কাজেই জবালার পক্ষে য। বল! 
সহজ ছিল কুস্তীর পক্ষে তা! বল1 সম্ভব ছিল না আদৌ। যদি প্রথম সন্তানের 
জন্মকথ। গোপন বেখে সত্যবতীর মত কুমারী কন্তাই থেকে গিয়েছেন কুস্তী তথাপি 
সন্তানের বৈধতার পরিচয় অভাবে মৃতার মুখে ঠেলে দিতে হয়েছে অণিবার্ধরূপে | 
অবৈধ সন্তানের জন্মদানের কারণে শৃদ্রা রমণী সত্যবতীকে আমরণ কোনও 
অনুতাপ করতে হয়নি ক্ষত্রিয় নারী কুস্তীর মত। কেননা, পুত্রের পিতৃ- 
পরিচয় স্বীকূত হওয়ায় গান্ধব বিবাহের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে পরাশর- 
সত্যবতীর অবৈধ মিলন । 
কর্ণের প্রকৃত নাম “বস্থষেণ । “বন্থ' অর্থে সোনা। জাতকের শরীরে 
বিশেষ কোনো, সোনালী চিহ্ন বিদ্তমান থাকায় তাঁর নামকরণ হয়েছিল বন্থুষেণ। 
সম্ভবতঃ কোনও জড়ুল চিহ্ন । মহাভারতকার অবশ্য তার গালভবা নাম দিয়েছেন 
“কবচ'। কবচ বলতে বুঝি গাত্রবর্ম। অথচ দেহচর্মের অর্থাৎ জন্মদিনের 
পোশাক ভিন্ন অদ্যাবধি কোনো মানবসন্তান অন্য কবচ-কুগ্ুলসহ পৃথিবীতে 
জন্মেছেন বলে জানা নেই আমাদের । আসলে এগুলি রূপকার্থে ব্যবহৃত ।৫ 
মহাধনুর্ঘর মহাবীর কর্ণের জন্মবৃত্বান্ত সম্পর্কে মহাভারতে যে-কাহিনী 
বণিত আছে তা থেকে জানা যায় যে, কুস্তিভোজের পুত্রিকাপুত্র পৃথা পিতৃণৃহে 
“কন্যকাবস্থায় ব্রাহ্মণ সেবায় ও অতিথি পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সর্বত্র 
ত্বদহকারে পরিচর্যান্থারা অভ্যাগতদ্দিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। একদ। 


৬৪ মহাভারতে জন্মকথ। 


ধামিকাগ্রগণ্য মহাতেজন্বী, জিতেক্দ্িয় মহধি দুর্বাস। কুত্তিভোজের গৃহে আতিথ্য 
বীকার করিলেন। আতিথেয়ী কুস্তী ভক্তিযোগসহকারে ও পরম মমাদরে 
তাহার সেবাবিধি নির্বাহ করিলে, মহধি পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে এক মহামস্ত্র 
প্রদান করিলেন এবং কহিয়া ছিলেন, গ্বখসে | আমি তোমার সেবায় সন্ত 
হইয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ করিয়া ষে ষে 
দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাহাদের প্রভাব বলে তোমার গর্ভে এক এক 
পুত্র উৎপন্ন হইবে ।” মুনিবর এই বলিয়। প্রস্থান করিলে পর কুস্তী বালম্বভাব- 
স্থলভ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মহষিদত্ত মন্তরার। নূরদেবকে আহ্বান করিলেন। 
মন্ত্রবলে অশেষ ভূবন দ্বীপ-দীপক ভগবান তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন এবং কহিলেন: :--ইত্যা্দি ইত্যাদি ।৬ 

মহাভারতে নর-নারীর অবৈধ মিলনের প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। 
স্ত্রীলোকের! খতৃকাল ভিন্ন অন্যসময়ে যে-কোনে। পর-পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে 
পারতেন তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে এক আদিপর্কেই । বিবাহের আগে 
গর্ভোৎপত্তির উজ্জল উদাহরণ স্বয়ং কুন্তী। আসলে কুমারী কন্যার গর্ভধারণ 
কোনও আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় কোনকালেই। নিতান্তই জৈবিক ব্যাপার । 
আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে ইচ্ছাঘত সন্তানো্পাদনের অলৌকিক বরদান। 
রামায়ণমহ।ভারতের যুগে বরদান যদিও বরদাতার স্বাধীন ইচ্ছা বা 
ক্ষমতার প্রকাশ তথাপি কিছু প্রশ্ন থেকে যায় ক্ষেত্রবিশেষে । দান- 
গ্রহণের মধ্যে সামঞ্জন্যবিধান না ঘটলে বর হয়ে ওঠে অভিশাপ । যেমনটি 
ঘটেছে কুস্তীর ক্ষেত্রে। কেননা বর হচ্ছে শাপের উল্টো পিঠ। “শাপ দেওয়ার 
ঘটনার মধ্যে শাপ দাতার যে অবিবেচনা, হঠকারিতা আর নীতিহীনত। প্রায় 
বাতিক্রমহীনভাবে প্রকাশ পেত, বরদানের ক্ষেত্রেও নীতির দিক থেকে কোন 
উন্নততর মান লক্ষ্য করা যেত না। শাপদাতারা যেমন ছিলেন একধরণের 
অিমানব-_ধার। কারও কাছে কোন নৈতিক জবাবদিহির তোয়াক্কা রাখতেন 
না বরদাতারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তাই। উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙালী জমিদাররা মাতাল অবস্থায় যেমন মুহুর্তের উত্তেজনায় কারও সর্বনাশ 
করতেন, আবার কাউকে রাজাবাদশ। বানিয়ে দিতেন, বরদান এবং শাপ- 
দানের ব্যাপারে এ অতিমানবদ্দের ব্যাবহার ছিল একই রকমে আতিশ্য 
দোষে ছুগ্ু 1৭ 

রামায়ণ মহাভারতে কথায় কথায় ব্যবহৃত “সেবা, ন্তষ্ি' এিরদান”, 
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“অভিশাপ' ইত্যাদি শব্দগুলি অনেক সময়ই আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক 
করে ভালমত। লছুদ্দেশের পরিবর্তে দেখা দেয় অসদুদ্দেশ্ত। অত্রস্থলে 
কুস্তীর সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে সানন্দেই বরদান করেছিলেন ছূর্বাসা ৷ ধ্যানযোগে 
পৃথার সন্তান ধারণে প্রতিবন্ধকতার কথা জানতে পেরে লাতিশয় উদ্ি হুয়েছিলেন 
তিনি।৮ অতএব স্বেচ্ছায় ভক্তিমতী পৃথাকে অমোঘ এক আকর্ষণী মন্ত্র 
প্রদান করেছিলেন মুনিবর যার প্রভাবে যে কোনও দেবতাকে আধুনিক 
কালের বেতার যন্ত্রের (৬/1:21955) মত আহ্বান করা চলে মুহুর্তে। 
মন্ত্রশক্কির কথা ঘেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, কুত্তী কি ভুলেও 
কখনও প্রজনন শক্তির বর প্রার্থনা করেছিলেন দুর্বাার কাছে? মহাভারতের 
কাহিনীতে কোথাও কুস্তীবব বর প্রার্থনার খবর জানা নেই আমাদের । 
তাহলে যে-বর প্রার্থন৷ করেননি কোনও বরপ্রাধিনী তার জন্য কেন দায়ী হবেন 
তিনি? আমাদের মনে তাই প্রশ্ন জাগে__একি বরদান, না অভিশাপ প্রদান? 
কেননা যেবর উপযাচক হয়ে প্রদান করেছেন দুর্বাসা এবং যার ফলে ছুবিষহ হয়ে 
উঠেছে কুস্তীব জীবন তার জন্য আমর দায়ী করব কাকে? 

অনন্তর মহাকর্ষণী মন্ত্র প্রদানাত্তে মুনিবর “প্রস্থান করিলে পর কুস্তী বালম্বভাব 
স্থলভ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মহধিদত্ত মন্ত্রধারা হূর্যদেবকে আহ্বান করিলেন। 
মন্ত্র বলে অশেষ ভূবন, দ্বীপ-দীপক ভগবান তৎক্ষণাৎ আসিয়। সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন এবং কহিলেন, “হ্থন্দরি! তোমার অভিপ্রায়ানুসাবে উপস্থিত হইয়াছি, 
কি করিতে হইবে, বল?” কুস্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চধ্যান্থিত হইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন'-..ইত্যাি গল্পকথ। শ্রবণাস্তে ব পঠনান্তে আমাদের মনে 
ফের প্রশ্ন জাগে কে এই হুর্ধদেব? প্রতিদিন আমর। যে প্রাণের দেরতা। 
কুর্যদেবকে জানি, সকালে উঠে যাকে “গু জবাকুস্থম সঙ্কাশং কাশ্ঠপেয়ং মহাছ্যুতিম্” 
বলে প্রণাম জানাই, ইনি সেই অগ্নিপিও স্র্যদের নন্‌ নিশ্চয়ই । তা যদি হ'ত, 
তাহলে আহ্বানকারিণী পৃথা এবং পূথ্থী ছুইই পুড়ে ছাই হয়ে যেত নিমেষে । 
কাজেই মানবরূপী দিব্যকাস্তি এক হিরণ্নয় পুরুষের আবির্ভাবকে কল্পনা করে নিতে 
হয় আমাদের। কেননা, “ভারতীয় কুর্যোপাসন। জড় অগ্রিপিণ্ডের উপাসন। নয়। 
ভারতীয় খষির দিব্যদৃষ্টিতে তেজঃশক্তিরপী সুর্যাগ্রি সকল প্রাণের উৎস- প্রাণময়্ 
_-সর্বেশ্বর ব্রদ্ব_ হৃি-স্থিতি-লয় বর্তা। তাই তারা আদিত্যের অতুযুজল 
তেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন এক হিবণায় পুরুষ যিনি সুরের অন্তরস্থ পুরুষ-_ 
ঘিনি সর্ববচেতনার উত্ম।”৯ 
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প্রশ্নের নিরসন হয় না তবু । মানবরূপে লশরীরে স্বয়ং তুর্ধদেব এসে উপস্থিত 
হয়েছিলেন, না-কি হুর্দেবের নামে কোনও তেজন্ী পুরুষ আবিভূতি হয়েছিলেন 
অকুস্থলে? কুস্তী পিতৃপক্ষের ভয়ে, লজ্জায় এবং কুমারীত্ব নাশের কারণে 
সুর্যের সঙ্গে মিলনে তীত্র আপত্তি জ্ঞাপন করা সত্বেও ক্ষান্ত হননি তিনি । একজন 
সাধারণ প্রেমিকের মত অনেক কাকুতি-মিনতির শেষে ভীতি প্রদর্শনে বমণে 
বাধ্য করেছেন মর্ঘ্ের এক অসহায় কুমারী কন্যাকে ।৯০ এতে দৈবী মহিম? 
ক্ষ হয়েছে নিঃসন্দেহে । 

মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষার কারণে স্র্যের আবির্ভাব এবং আচরণকে নয়ঃ 
কৃন্তীর কৌতৃহুলকেই এক্ষেত্রে দায়ী কর৷ হয়েছে প্রধানতঃ। অধিকন্ত তার 
বাবহারকে বালম্বভাবস্থলভ আখা। দিয়েছেন মহাভারত অম্ুবাদক কালী প্রসন্ন 
সিংহ। যাই হোক, বালম্বভাবস্থলভ কুত্তী বালিকা ছিলেন না৷ কোনমতেই । 
কেননা, কুন্তীকে মন্ত্রদানের পর মহধি বলেছিলেন__ 

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণ। বাহয়িহ্যসি | 
তন্য তশ্য প্রপাদাত্বং দেবি পুন্তরান্‌ জনিষ্যসি ॥ 

_হে দেবি, এই মন্ত্রের দ্বার। তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই 
সেই দেবতার অনুগ্রহে পুত্র লাভ করিবে ।১৯ 

দুর্বাসার “দেবী' সম্বোধন ও কুস্তীর আচরণ থেকে বোঝা ঘায় যে, কুন্তী তখন 
নিতান্তই বালিকা নন, যৌবনে পদার্পণ করেছেন একান্তই | 

অতঃপর নিজ কৃতকর্মের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সকাতর অনুনয় করে 
বলেছেন কুন্তী_“আপনাকে আহ্বান করিয়া অতি মুড়ের কার্য করিয়াছিঃ 
আমার অপরাধ হইয়াছে, ভগবন,! এক্ষণে চরণ ধরিয়। বিনয়পূর্বক প্রার্থন। 
করিতেছি, কপাময় ! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জনা করুন। স্ত্রীলোক 
সহম্্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্তব্য কর্ম ১২ 
কিন্তু কুস্তীর আবেদনে কর্ণপাত করেননি কঠোর হৃদয় স্র্যদেব । অশেষ ছলনায় 
চরিতার্থ করেছেন কামপ্রবৃত্তি। সর্বনাশ করেছেন এক কুমারী কন্যার । এতে 
তার দৈবী মহিম ক্ষুপ্ন হলেও ক্ষতি হয়নি কোনও । অতএব অবলীলাক্রমে ত্বস্থানে 
প্রস্থান করেছেন দেবতা । অথচ আমরণ তীর বীর্বশুক্ষের অপরিমিত খণ শুধতে 
হয়েছে কুস্তীকে। একান্তই নিঃশবে । জগৎ স্থমুখে একটিবারও তিনি মুখ ফুটে 
বলতে পারেননি তার প্রথম সন্তানের জন্মকথা । বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও 
কাউকে জানাতে পারেননি মেই সন্তানের বিসর্জন বার্তা । জানাতে পারেননি 


মহাভারতে জন্মকথ! ৬৭ 


তার প্রথম সন্তানের প্রকৃত জন্মদাতা বা কে? কুত্তার জীবনে চরম ছূর্তাগ্য যে, 
তার বৈধ সম্ভানদেরও প্রকৃত জনকগণের পরিচয় দিতে পাবেননি কখনও । যদিও 
আমরা জানি, তীর প্রথম বৈধ পুত্রের জম্মকথার গোপন রহস্ত ফাস হয়ে গেলে 
হস্তিনার বাঁজসিংহাসনের দাবীদারই হতে পারতেন না যুধিষ্টির। নিবিবাদে 
রাজ। হতেন ছুর্ধোধন। ভীমার্জনের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ পেলেও নষ্ট হয়ে যেত 
রাণী কুস্তীর ভাবমৃন্তি। এমতাবস্থায় দেবতাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর 
ছিল না তার। 

শত দুঃথেও মহাপ্রজ্ঞা, মনন্থিনী এবং অশেষ ধের্ধশীল। রাজ্বী কুম্তীর বাক. 
সংঘম সাতিশয় বিন্মিত কবে আমাদের । মহাভারতের মহাবীর পাগুবগণের 
মহীয়সী জননী এই বীরাঙ্গনা নারীর অন্তর্বেদনা বাকৃস্ফংত্তি লাভ করেছে কদাচিৎ । 
আমর] এও দেখেছি, যখনই তার অন্তহীন অন্তর্বেদন। আগ্নেয়গিরির মুখ নিয়েছে 
বিস্ফোরণের অপেক্ষায় তথনই শুধু তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে অসীম গুরুত্বপূর্ণ 
বাক্যাদি। যদিও তা৷ পরিমাণে যৎসামান্য এবং ইঙ্গিতপূর্ণ | কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে 
উদ্যোগপর্বে একবার ভ্রাতুক্পুত্র কৃষ্ণের কাছে ছুঃখের ডালি মেলে ধরেছিলেন 
তিনি। আক্ষেপ করে বলেছিলেন--হে পরস্তপ, সেই আমি পিতার দ্বার 
পিতৃন্নেহ বঞ্চিতা এবং শ্বশ্তরকূলেও ভীন্ঘধৃতরাষ্ট্রাদির দ্বার লাঞ্ছিতা। এমন 
অতি দুঃখের জীবনধারণে আমার আর কি প্রয়োজন, হে কৃষ্ণ ?১৩ সাবা 
জীবন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হয়েও যিনি ধের্যা হারান নি এতটুকু সেই কুস্তীই 
'যুদ্ধের উদ্ভোগ নিতে পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছেন_গহে গোবিন্দ, বৈধব্য, 
অর্থহানি, দুর্যোধনরূত শক্রুতা৷ ইত্যাদিতেও তত বিচলিত হই নাই। কিন্তু 
দীর্ঘকাল পুত্রগণের অদর্শনে অসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি আমি । মৃত্যু শোকেও 
মানুষের সাস্বনা আছে কিন্তু এই শোকের কোনও সাস্বনা নেই, তুমি ধর্মনিষ্ঠ 
যুধিষ্টিরকে বলবে যে তার ধর্জ ক্ষীণ হচ্ছে। যে পুত্রবতী নারী অপরের 
আশ্রয়ে বাস করে সেই নারীকে ধিক! ভীম ও অজ্জনকে বলবে যে, ক্ষত্রিয় 
নারী ঘে উর্দেশ্তে পুত্রকামনা করেন, তারা যেন সেই উদ্দেশ্য সফল করে। 
তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের পরীক্ষাকাল সমৃপস্থিত |” --...এতসব ছুঃখের কথা৷ বলা সত্বেও 
কিন্তু ভ্রাতুদ্পুত্রের কাছে তীর দাম্পত্য জীবনের কোন কথ মুখ ফুটে বলেননি 
তিনি। হয়তো অশোভন বলেই বলেননি তা! আর লঙ্জাকর বলে বলতে 
পারেননি কর্ণের জন্মকথা এবং তাকে বিসর্জন দেবার বৃত্তান্ত । তথাপি আমরা! 
জানি, পুরুষত্বহীন পাণ্ডব আনন্দোজল মুখের ছবি কখনে। দেখতে পাননি 


৬৮ মহাভারতে জন্মকথা 


কুন্তী 1১৪ জননী হিসাবে সার্থক হলেও স্বামী বর্তমানে ক্ষেত্রজ পুত্র গর্তে ধারণ 
কর! সুখের বা সৌভাগ্যের ছিল না কোনও ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে । কর্ণের মত 
দেব-শিশুকে বুকে করে বিসর্জন দেওয়া ছিল আরও মর্মান্তিক। মাতৃত্ষেহ বঞ্চিত 
সেই সন্তানের জন্য তার মমতা ছিল অপার অগাধ । কাজেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
অঙ্জ্রনের হাতে তার পরাজয় ও মৃত্যু অবধারিত জেনে কর্ণের সেনাপত্য 
গ্রহণের পূর্বক্ষণে দানবীর পুত্রের কাছে নগ্পপদে ভিক্ষা! মাগতে গিয়েছিলেন 
তিনি । নিদারুণ লজ্জার মাথ। খেয়ে বলেছিলেন তার জনমকথা। পাওবপক্ষে 
যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন সম্মেহে। বিচলিত হয়েছিলেন কর্ণ। কিন্ত 
সে মুহূর্তে কুন্তী অন্তরের স্থপ্ত ইচ্ছা ব্ক্ত করে বললেন-তুমিই হবে রাজী।। 
নিঃসপত্ব রাজা-মাঝে রত্ব-সিংহাসনে' বসবে তুমি ॥ যুধিষ্ঠির নয়-_সেই মৃহূর্তেই 
কর্ণের মনে জেগেছে ঘোর সন্দেহ । অভিমানাহত কণ্ঠে বলেছে যে-_ “সিংহাসন ! 
ধে ফিরালো৷ মাতৃন্েহ পাশ/তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস।-৫ এখানে 
প্রশ্ন ওঠে, বান্ময় হয়ে ওঠে আমাদেরও মৌন জিজ্ঞাপাসত্যই কি পাণডবৰ- 
জননীর স্বার্থবুদ্ধি প্রকট হয়ে উঠেছিল সেদিন? না কি “বঞ্চিত যে ছেলে! 
তারি তরে” চিত্তে দাপ্ত দীপ জেলে ছুটে গিয়েছিলেন পুত্রের কল্যাণ কামনায় ? 
এ প্রশ্নের উত্তর আপাতত থাক, । কেন না সকলের মনেই রয়েছে এখনো সন্দেহের 
অবকাশ ।”৯৭ যাই হোক ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলেন কুন্তী । কিন্ত 
ষে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তার পুত্রের তাও অর্দসত্য । সত্য বটে, অধিরথ 
স্তপুত্র রাধার তনয় ছিলেন না কর্ণ, কুত্তীই তার জননী কিন্ত পিতা কে? 
দেবতার দোয়া বা দয়ায় আজও মর্ত্ের জনক-জন নী সন্তান লাভ করেন এমন 
বিশ্বান গ্রচলিত আছে সত্য, দেবতার নামে নামকরণ হয় সন্তানের, তাই বলে 
মহাদেবের ছুয়োর ধরা ছেলে মহাদেবেরই ওরসজাত বলে গণ্য হয় না কখনও । 
আধুনিক কালের নীতিবোধ অনুযায়ী মহাভারতের যুগের যৌন-জীবনযাপনের 
নৈতিক মান ছিল বহুলাংশে শৈথিল্যন্থচক। এ যুগে যেমন জন্মনিয় ৬ণ 
প্রশংসনীয়, সে যুগে ছিল সন্তানোৎ্পাদন। তথাপি আরোপিত হয়েছিল কিছু 
বিধিনিষেধ । নর-নারী উভয়ের পক্ষে সে যুগে বিবাহ ছিল অবশ্যকরণীয় 
নামাজিক কর্ম। আমরা জানি কোন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো হল তার 
আসল বনিয়াদ। "এই বনিয়াদের ওপরেই গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনীতিগত 
উপরি-কাঠামে।) এই বনিয়াদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সমাজ-চেতনার বিশেষ: 
রূপগুলি আকার নেয় ।”৯৭ মহাভারতের যুগে প্রয়োজন ছিল লোকরলের। 


মহাভারতে জন্মকথ। ৬৯. 


সে-কারণে পুত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় ণিয়মকান্থনের শৈথিল্য ৷ যাজ্ঞবন্বস্বৃতিতে 
ক্ষেত্র গৃঢজসহোঢজ ইত্যাদি দ্বাদশ প্রথার উল্লেখ পাওয়। যায়-__যার প্রয়োজন 
এ যুগে অবসিত।*৮ যাজ্ঞবন্ক্য ছিলেন ব্যাসশি্ত বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য । 
তারই রচন1 বাজসনেয় সংহিতা বা শুরু যজুঃ। ঘটনা পরিক্রমায় এইু সত্য 
প্রমাণিত হয় যে, কুমারী কন্তার সন্তানলাভ সে যুগে অতীব নিন্দনীয় হয়ে 
উঠেছিল সমাজে । অথচ বৈদিক যুগে তেমন নিন্দনীয় ছিল না। কন্াত 
দূষিত হবে না" বলে আদিতাদেবের বরদান সত্বেও তার উপর নির্ভর করতে 
পারেননি কুন্তী। পিতার শাসন ও লোকলজ্জার কারণে ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে 
জলসহ একটি বড় পেটিকায় কবে অশ্বনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন সন্তোজাত 
দেবছাতি পুত্রকে । নদীর শোতে ভাসমান নিশ্ছিদ্র পেটিকাটিকে চোখের জলে 
বিদায় জানাতে গিয়ে সগ্ভোজাত শিশুর কল্যাণ কামনায় স্বস্তিবচন পাঠ করেছেন 
কুত্তী-_ 

“স্বন্তি তে চাস্তবিক্ষেভাঃ পাথিতেভাশ্চ পুত্রম । 

দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে ॥ বন-৩*৭/১০-২১ 

ইত্যাদি 


অর্থাৎ_ব্থস, অন্তরিক্ষগত, পৃথিবীগত এবং দেবলোকগত প্রাণিগণ থেকে 
তোমার মঙ্গল হোক। জলচর প্রাণিগণও তোমার কল্যাণ করুন। তোমার 
যাত্রাপথ ম্গলময় হোক, কেউ যেন তোমাকে হিংস। ন। করে ইত্যাদি | 

ঘশস্বিণী কুস্তী সার! জীবনে শাস্তি পাননি কোনোদিন। শত ছুঃখের মাঝে 
সন্তানরাই ছিল তার সান্বনা। তাই তার কাছে স্বামী নয়, সংসার নয়, সিংহাসন 
নয়-_পুত্রগণই সব, পুত্রগণই সর্বন্ব ৷ পুত্রগণের কল্যাণ কামনাই ছিল হার 
ধ্যান-জ্ঞান। এপপ্রমাণ একবার নয়, বারবার পেয়েছি আমরা । উদ্যোগ 
পর্বে কৃষ্ণকে বিদায় জানাবার মুহূর্তে বলেছেন তিনি__“হে মহাবাহো» যাতে 
পুত্রগণের কল্যাণ হয়, তুমি তাই করবে । তোমার বুদ্ধি বিক্রম ও প্রভাব আম 
ভালভাবেই জানি, তুমিই আমাদের পরম আশ্রয়।, যিনি যুদ্ধের জন্তাই দূত 
মাধ্যমে প্ররোচিত করেছেন পুত্রদের সেই তিনিই আবার পুত্রগণের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় যুদ্ধন্ধের আশায় ছুটে গেছেন কর্ণের কাছে । যদিও তা ফলপ্রন্থ হয়নি । 
সংঘটিত হয়েছে যুগান্তের লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ। সতা প্রমাণিত হয়েছে কর্ণের 
প্রতিশ্রতি। পঞ্চপুত্রেরই জননী রয়ে গিয়েছেন তিনি । নিহত হয়েছেন কর্ণ । 


৭৩ মহাভারতে জন্মকথ" 


তথাপি শান্তি নেই। কুরুক্ষেত্রের মহাশানে সমবেত হয়েছেন ধৃতরাষট্রগান্ধার'- 
বিছুর-কুস্তী এবং পাগুবগণসূহ হস্তিনাপুরীর অন্যান্ত জীবিতগণ। হতবান্ধবা 
মহিলাগণের করুণ ক্রন্দনে বিষণ ও ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠেছে কুরুক্ষেত্রের আকাশ- 
বাতাস। তারই মধ্যে স্তুপীকৃত হয়েছে ছিন্নভিন্ন শতপহন্ম শবদেহ। যুধিষ্টিরের 
নির্দেশে এবং বিছরের উদ্ঘোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে শবদেহসমূহের দাহক্রিয়া। তারপর 
মৃত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ববগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে গঙ্গায় গিয়েছেন 
সকলেই । এমন এক মুহূর্তে আর আত্মসংবরণ সম্ভব হয়নি কর্ণহাবা কুস্তীর পক্ষে । 
ষে পুত্রের নিমিত্ত এতদিন তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছেন তিনি সেই পুন্রের জন্য এই 
সর্বপ্রথম সর্বসমক্ষে হাহাকার করে জানালেন পুত্রগণকে__বতসগণ, যে মহাবীরকে 
তোমর| এতদিন বাধার তনয় বলে জানতে --সেই পুণ্যকর্ম৷ ছিলেন তোমাদের 
জ্যেষ্টভ্রাতা | সূর্যদেব থেকে আমারই গর্ভে তার জন্ম। তার উদ্দেশেও তোমর। 
তর্পণ কর।' অতএব যদ্দি ত্র পাও্পুত্রগণের প্রতিই তার মমৃত্ব বিদ্যমান 
থাকত তাহলে নিহত পুত্রের জন্য প্রয়োজন ছিল না শোক প্রকাশ ও 
ক্বীকারোক্তির।৯৭ আর যুধিষ্টিরের অভিসম্পাতও কুড়াতে হত না৷ সমগ্র 
স্বীজাতিকে। 
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পনের বছর পরও বলা যেতে পারে হস্তিনার রাজ- 
পরিবারের সকলেই তখনও প্রায় জীবন্ম-ত এবং মহাশ্মশানবাপী। এশানের 
শান্তি বিরাজ করছে অনুক্ষণ। বাণপ্রস্থ অবলগ্বন করেছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং 
গান্ধারী । তাদের সেবায় সঙ্গে চলেছেন কুত্তী । সকলেই হতবাক । হতবাক, 
আমরাও । যেব-কুস্তী বিছুলার উপাখ্যান কীর্তন করে পুত্রগণকে উত্তেজিত 
করেছেন যুদ্ধের জন্য সেই কুস্তীই চলেছেন শেষ জীবনের বনবাসে। যুধিষ্ঠির 
কর্তৃক এই অদ্ভূত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে প্রত্যুত্তরে বলেছেন কুন্তী 
_-পত্রের বিজিত রাজ্যে এশ্বধভোগের স্পৃহা আমার নেই। হে মহাবাহো 
তপন্া। দ্বারা আমি পুণ্য পতিলোক লাভের কামনা করি। অবণ্যবাসী ভাঙুর 
ও ভাশুর-পত্বীর সেবায় ক্লেশিত করবো নিজেকে ।৯৯ সাশ্রনয়ন। কুস্তী পথ 
চলতে চলতে মৃতপুত্র কর্ণকে ন্মরণ করে যুধিষ্িরকে বলেছেন-_বুদ্ধির দোষে 
একদিন যাকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম (তোমাদের সেই বাঁধবান জ্ঞোষ্ঠভ্রাতাকে 
স্মরণ করবে সর্বদা । স্থযতনয় বাবপুত্রের পরিচয় গোপন করেছিলাম বলে নিজেকে 
অপরাধী মনে করছি । আমার কঠিন হৃদয়ও শত ধা বিদীর্ণ হয়ে যায় শোকে । 
কিছুদিন পর ধূতরাষ্্র প্রমুখ বাণপ্রস্থিগণের দর্শন আকাঙ্জকায় যুধিষ্ঠির অরণা 
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যাত্রা করেছেন সপরিবারে । ততদিনে মৃহীপ্রয়াণ করেছেন মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর। 
শতযুপের আশ্রমে সমবেত হয়েছেন সকলে । এসেছেন মহধি ব্যাসদেক, দেবি 
নারদ প্রমুখ তপশ্িগণ। পরলোকগত পুত্র জ্ঞাতিবন্ধুবর্গের গতি কিব্ধপ হয়েছে 
তা প্রত্যক্ষ করবার নিমিত্ত শ্বশুর ব্যাসদেবের চরণে প্রার্থনা জানালেন 
গান্ধারী। গান্ধারীর প্রার্থন। শুনে কুস্তীরও মনে বাসনা জেগে উঠল মৃতপুত্র 
কর্ণকে দেখবার জন্য । তপশ্বিনী কুন্তীর তখন আর লোকলজ্জার বালাই ছিল 
না। ব্যানদেবকে প্রণাম জানিয়ে জীবনের সকল ঘটন। বলতে শুরু করলেন 
তিনি। সমস্ত সহের সীমা পেরিয়ে এসে শেষ জীবনে তার প্রথম সন্তানের জন্ম 
প্রসঙ্গে ঘে ইঙ্গিত বিলেন আজীবন বাকসংযতা কুস্তী তাতেই আমর। চমকে উঠি 
ভীযণ। সেই কুমারী বয়সে ছূর্বাসার পরিচর্যা বিষয়ে বলতে গিয়ে দীর্ঘকালের 
কি গোপন রহস্যের আবরণ উন্মোচন কবে দিলেন সহসাই । বললেন_-আমি 
অপাপবিদ্ধ শুদ্ধচিত্তে গোপনস্বভাব মহৃষি দুর্বাসার পরিচর্যায় পরিতুষ্ট করেছিলাম 
তাকে। তপম্বীর আচরণে বিশেষ কুদ্ধ হওয়ার কারণ সত্বেও কদাচ ক্রুদ্ধ হয়নি 
আমি।২০ এখানেই আমাদের মনে ঘনীভূত হয়ে ওঠে এতদিনের বাম্পাকারে 
ভাসমান সেই জটিল জিজ্ঞাসা-_উগ্রতপা তপস্বী ছুরাসা কি এমন অসদাচরণ 
করেছিলেন কন্যাসম। বাজপুত্রীর সঙ্গে যাতে তার বিশেষ ক্রোধের কারণ ঘটতে 
পারে? যদিও এ-বিষয়ে কুন্তী আর কিছু বলেননি বটে এবং বলারও বিশেষ কিছু 
আছে বলে মনে হয় না আমাদের । কেননা এই দুবাসাই তার জীবন ছুবিষহ 
করে তোল। সত্বেও ম্যাদা প্রশ্নে অশেষ ধের্য ধরেছেন তিনি । এরপরেও কি আর 
খুলে বলার প্রয়োজন থাকে যে, উগ্রতপ। বা স্র্যতপা তুর্বাস মুনিই হুর্ষের সাক্ষাৎ 
প্রতিভূ? তিনিই ছিলেন কর্ণের প্রকৃত জন্মদাতা? তার মন্ত্রপ্রদান তাবৎ 
লোককে বোক। বানানে ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকানেক মুনি-খষিদেরই 
এমন আত্মসংযমের চূড়ান্ত অভাব সত্বেও তাদের অপকীতিকে চাঁপা দেওয়া হয়েছে 
শ্রেণীম্বার্থে । সম্ভবতঃ এ-কারণেই কুস্তীর অশেষ ধৈর্ষের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন 
স্বয়ং ব্যাসদেব। 

কর্ণের জন্ম প্রসঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ধাঁরে ধীরে ফুটে ওঠে জননী 
কুস্তীর চরিত্র । লোকলজ্জার খাতিরে যে-শিশুকে চোখের জলে ভাসয়ে দিয়ে- 
ছিলেন সমাজের পঙ্কিল স্রোতে, ধাপে ধাপে সেই লোক-লজ্জার বেড় ভিডিয়ে 
শেষ পর্যন্ত প্রথর সুর্যালোকে সত্যের আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন তিনিই । 
সম্তানহার। মাতৃব্নয়ের মর্মব্থা৷ মহাভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে চোখে আঙুল 
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দিয়ে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেছে আমাদের ৷ কুস্তী-চরিক্রের উত্তরণ তাই 
সুক্রাকারে বল যেতে পারে, ধথ!_ (এক) কর্ণের জন্মমূহূর্তে পিতৃপক্ষের ভয়ে, 
লোক-লজ্জায় এবং কুমারীত্ব নাশের কারণে অনন্যোপায় কুস্তী জলে ভাসিয়ে 
দিতে বাধা হয়েছিলেন তার প্রথম সম্ভানকে । এজন্য সে-ষুগের সমাজ ব্যবস্থাই 
মূলতঃ দায়ী। (ছুই) হস্তিনার রাঁজপুরীতে অস্ত্রপরীক্ষার আদরে পরিত্যক্ত 
পুত্রের অবমাননায় হতচেতন হয়েছিলেন কুস্তী কিন্ত কোন কথ প্রকাশ করতে 
পারেননি সেদিন । (তিন) ভ্রাতৃ-বিবোধ প্রতিরোধ সলজ্জ কুস্তী কর্ণের কাছে 
তার জন্মপত্য প্রকাশ করেছেন প্রথম, তাও অর্ধপত্য | (চার) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
পরই সর্বলমক্ষে সর্বপ্রথম কর্ণকে আপন গর্ভজাত পুত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন 
কুম্তী এবং তর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন যুধিষ্টিরাদিকে । (পাঁচ) আশ্রম 
বাপিক পর্বে এসে সমস্ত লোকলজ্জা। নিন্দা, ভয় ইত্যাদির বাইরে দাড়িয়ে 
জ্ঞোষ্টপুত্র কর্ণের প্রকৃত জন্মদাতার পরিচয় দান করেছেন ইঙ্গিতে । যদিও বাজ্ঞা 
কুত্তা এবং জিকেন্দ্রিয় ছূর্বাসার ভাবমৃত্তি বক্ষায় শ্রেণীস্বার্থে সেই সত্য প্রচারে 
বিমুখ হয়েছেন ব্যাসদেব : পক্ষাস্তরে সঠিক জন্ম পরিচয়ের অভাবে নিজের জীবনে 
অপব্রিধীম লামাভিক ত্বণ। আর বঞ্চনার মাশুল জোগাতে হয়েছে কর্ণকে । অথচ 
জ্ঞানে-গুণে দানে-ধ্যাঁনে কোনক্রমে পাও্বগণের চাইতে নান ছিলেন না তিনি। 
কিন্তু জন্মক্ষণে মাতৃ পরিত্যক্ত, কূল কৌলিন্ বঞ্চিত এই মহাধস্র্ধর বীর-পুরুষও 
অশেষভাবে লাঞ্কিতও হয়েছেন লোকসমাজে । জন্মই তার ব্যর্থঙার জন্য এক- 
মাত্র দায়ী । মন্ত্রশিক্ষার পরতে গুরু ভ্রোণের কাছে ক্রহ্মান্ব বিস্তালাভে 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন শুধুমাত্র উচ্চবণে জন্ম পরিচয়ের অভাব হেতু । আচাষ 
দ্রোণ তাকে বলেছেন যে, দিব্যান্ত্র শিক্ষাপাভে কেবল ত্রাঙ্ষণ আর সংযমী 
ক্ষত্রিয়ের অধিকার অপবের নহে । 

গুরুর প্রত্যাখ্যান থেকেই কর্ণ চবিতে অজ্জ্ন-বিদ্বেষ শুরু | যার পরিণাম 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পযন্ত প্রসারিত। আগাধের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহেন্দ্র 
পর্ব্বতে মহত্বি পরশ্তরামের কাছে গিয়েছেন অস্ত্র বিষ্ভালাভে । সেই গুরুর কাছ 
থেকেও সরহস্ ব্রন্মান্ত্র বিদ্ভালাভের সাথে পেয়েছেন গুরুতর অভিমম্পাত২১, 
পরস্তরামের এবকম অভবম্পাতের মূলে রয়েছে কর্ণের জন্ম পরিচয় । 

হন্তিনায় কুমার্গণের শস্ত্রবিষ্তা পরীক্ষার আসরে অর্জ্ণকে দ্বন্থযুদ্ধে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন কর্ণ। কিন্তু আচার্য কূপ অজুনের বংশ পরিচয় দানের পর 
কর্ণকে বলেছিলেন__তেমারাও বংশ পরিঠয় দাও, তারপর তোমার সঙ্গে 
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নবযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন অজুন।” পার্থের সঙ্গে দন্বযদ্ধে ষে-জাতীয় কৌলিন্ত থাকা 
প্রয়োজন সে-জাতীয় বংশ মর্যাদা ছিল নাতার। তার পরিচয় শুধু স্ৃতপুত্র 
রাধার তনয়। অধোমুখে দাড়িয়ে রইলেন কর্ণ। তার গ্লানির কারণ সেই এক 
বংশ পরিচয় । স্ৃতপুত্র বলে ভীমের বিদ্জাপের সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন 
দুর্যোধন_ “কথামাদিত্য সদৃশং মৃগী ব্যান জনিষ্ততি।”- আদিত্য তুল্য এই 
পুরুষ শার্দিলের জননী কি কখনও মুগী হতে পারে? 

জন্মের কারণেই দ্রপদরাজ দুহিত। কুষ্ণার দ্বয়ংৰর সভার অপমানিত হয়ে- 
ছিলেন কর্ণ। লমাগত রাজা, বাঁজপুত্রগণ এবং রাঁজন্যবর্গ সকলেই লক্ষ্যভেদে 
অকৃতকার্য । তখন মহাব'র কর্ণ ধস্থকে জা রোপন করতে না করতেই উচ্চকণে 
বলে উঠলেন দ্রৌপদী_-“আমি ন্তপুত্রকে বরণ করবে। না|” কর্ণকে প্রত্যাখ্যান 
করার কোনও অধিকার ছিল কি কষ্ণার? তিনি তো৷ লক্ষ্যভেদে বিজয়ী বীরের 
গলায় বরমাল্য অর্পন করবেন বলেই স্থির প্রতিজ্ঞ। উপস্থিত বাজন্যবর্গ এই 
অন্যায় আচধণের প্রতিবাদ করেননি কেউ । একবার শূন্ত পানে তাকিয়েই 
নতশিবে নেমে এসেছেন কর্ণ । তাহলে শৌর্ধ নয়, বীর্য নয়-_কৃল-কৌলিম্তই বড় । 
লক্ষ্য ভেদের চাইতে জাত-পাতের বেড়াভাঙ্গাই ছিল কঠিনতম কাজ। বিশেষ 
কবে শৃদ্রকূলের। কর্ণের পরিচয় ছিল অধিরথ স্থপুত্র বলে। শৃত্রেরই সমকক্ষ 
ছিল সতজাতি।২২ স্থতের কর্ম পুবানকথন এবং রথের সারথ্য । মহাভারতের 
যুগে শুদ্রের সামাজিক অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় |২, অন্থলোম বিবাহ সমাজে অন্ধু- 
মোদিত হলেও দ্বি:জর অর্থাৎ ব্রন্মাণের পক্ষে শৃদ্র-বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ ।২৪ 

কণের জীবনে শেষ এবং চরমতম আঘাত হেনেছেন তীর মা কুস্তীই। 
তবু কোনও অভিযোগ নয়, অভিসম্পাত নয়, আপন ছূর্ভাগাকে মেনে নিয়ে 
সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছেন পাগুব জননী কুন্তীকে | তার উদারতায় বদান্ততায় 
সামান্যতম ভ্রান্তিরও অবকাশ নেই । ক্ষত্রিয় রমনী রাঁজমাতা কুন্তীর কাছে তার 
একটি মাত্র প্রাথনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে শেষ পর্ধস্ত - 

“জয়লোভে যশোলোভে বাজ্যলোভে আমি, 
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হুই ॥৮২৫ 
উদ্ধাতি ও নির্দেশক 
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২। গো-বেছনী থেকেই গোত্র শদের উন্তব। আ।য খধিদের কাছে গকহ্‌ ছিল সব কিছু, ষেন 
গোটা পৃথিবীটাই । বৈরিক কবিদের কল্পন। ছিল একাপ্তই গে। বিভোর বা গো-ময়। 
প্রক-বৈদিক-__খিশেষত পিক্ুসভাতার-টিগ্তাধারার সঙ্গে বৈদিক চিশ্তাধ|র|র একটি প্রধন 
পার্থক্য পুরুষ প্রধানত । “পশুপালন নি হর সম|জ পুরুষ-প্রধান অতএব পশু পালকদের 
চিন্তা-চেতন।তেও এই পুরুষ-প্রাধাগ্ঠের পারিচয় সভাবিক। পক্ষ।গুরে কৃষি প্রধ/ন অর্থ- 
নীতির প্রথণিক পধধাষে সমাজ বাব? নতৃ-প্রধ।ন |" 

--ভারতীর় শন । দেবাপ্রনদ ০ট্টোপ।ধায়। 
দ্রষ্ঠবা ১ বৈদিক সমাজ ও বৈদিক চিন্তাধার| | 


৩। ব্রাঞধণ-রবাশদন।খ [কাবতাটি চিতা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত । 
১| এ 
৫1 শরারে কব5 এবং ক।ণে £ঙল লহব।£ বম্যেণ ভুমিঠ হইয়/ছিলেন বালবা জান! ষায় 
এগুলি নন্তবঠ; ঝপক | অনাষ।থ খপ লাবণ্যের আধকরী হহর। তিশি জন্মগ্রহণ 
করেন-__হহ! প্রকাশ করাই বেধ কপ এই খপকের উদ্দেহয |” 
_মহাভাতের চরিত|বলা । নুখমর ভট্1চ1য 
[ বনষেণ ( কণ ) প্রবন্ধ দ্রষ্টুব্য | 
৬। কালা প্রনন্ন সিংহ করুক অনুবাদিত মহাভারত । 
সাক্ষরতা প্রক।শন | প্রথম প্রকাশ | পৃঃ১১৭। 
৭। বা/দিণয ভাবধারা ও অধুনিক হিন্দুমন-__অশোক রুদ্র । 
[ কৃচ্ছ ও বরদ[ন প্রসঙ্গ ডরষ্টব্য | পৃঃ_-১০৪ 1 
৮। তত্তৈ স প্রদদে। মন্ত্রন।পদ্ধন্মস্ববেক্ষয়] | 
অভিচারপ্তি সংবুক্তমববীচ১ব তাং মুনি ॥ 
_আদিপব । পঞ্চ ধিকশততমোধ্যয় 
_সিদ্ধান্তবাগাশ | 
৯। হিন্দুদের দেব দেবী £ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ১ম খণ্ড হংসন|র|য়ণ ভটটাচায 
পৃঃ--১১৩। কর্ঘ প্রমঙ্গ ভষ্টব্য। 
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শু 


৯১৩ 


পা 


১২। 


১৪ 


১৬ 


অমেথং দশনং মহামাহতশ্চান্মি তে শ্ভে 1! বথাহ্বানেহপি তে ভীরু । দোষঃ 
সানাত্র সংশয £॥ আদি --১০৫তম অধ্যায় । ২৫ সংখাক গ্লোক 
অর্থ_ন্দরি, তুমি খন আমাকে েকেছ তখন তোম।র দর্শন আমার পক্ষে অবার্থ। 
ওহে ভাক, এই আহ্ঝন বর্খ হলেও তোম|র দে|ষ থেকে ষাবে নিঃসন্দেহে । 
নহামহেপধ্যায় হরিদ।স সিদ্ধপ্তব/গাশ সম্পাদিত মহ|ভারতে পাঠভেদ লক্ষ্য করা ষায়। 
হার মহাভারত এ দেবা সম্বোধন নেই। সেখনে আছে ভিন্ন পাঠ। পাঠকের 
অবগতির জন্য লেই পাঃ ঙলে দেওব। হল- - 
ব* য* দেব হমেঠেন মহ্েনাবাত্যিষুসি | 
তগ্ত তগ্ প্রনাদেন পত্রস্তব ভবিষাতি ॥ ৭ ॥ আদিপব 
_--পঞ্চ1ধিকশততমে।ইধায়ঃ | 

এক্ষেত্রে অমি পৃবেক্ত পাঠ গ্রহণ করেছি ছখমম ভটাচাধের মহাভারতের চরিত।বলী 
থেকে । 

* শ্রীভটাচাষ বঙ্গবামা প্রকাশিত পঞ্চানন »খ র+ সম্পাদিত মহাভারত অনুসরণ 
করেছেন । 

“ কু্তী যে নিতান্তই বালিক! ছিলেন না এ মঞ্গবাও “1 শামি শধুতার। সাধু ভ।ষার 
নাগান্তর ঘটিয়েছি চল্তি গছযে | [ 'পৃথা' নামক গ্রবন্থ দ্রষ্টবা । পৃঃ৫৪৮ 

ক|লা প্রসন্ন সিংহ কঠুক বেদবাস বিরঠিত মহাভ।রতের অনুবাদ -হাত হযেছে 
এখানে | 'বুস্তীগভে কনের জন্ম সহ্যান্ত ৮ব।' মহভারত- সাক্ষরতা প্রকাশন | 
প্রথম প্রক।শ | পঙ্গী ন'খয১১৭। 
ফাহং পিত্র] চ নিকৃতা শশ্ারশ্চ পরন্থপ | 
জতরান্ত ছঃখিতা কৃধ কিং জীবিত ফলং মম ॥ 
পিতা এুরসেন হাকে বস্তি ভোজের কন্য।রপে দ|ন করায় বস্তার মনে গভীর দুঃখবোধ 
ছিল আমরণ । এগন্য তিনি বলেছেন. অনি ছুর্মোধনকে বা নিজেকে দোধ দেই না. 
মামার পিতাকেই 'জামি নিন্দা করি। 

কিপ্ম মুনির অভিসম্পাতের কথা ভূলে একদ। বসপ্তক।লের লিঞ্ছন 'পবনে ভ্রমণরত 
মহার/জ পাও মাদ্রীর পৃন-পুন্ঃ শিষেধ সহ উগগত হলেন কনি] পত্তীতে এব" গত 
হলেন । পাওুর গতপ্রাণ দেহ আলিঙ্গনাবদ্ধ করে দৈঃন্গরে রোদন করতে থ।কেন 
মাদ্রী) তখন পর্চপূত্রসহ বন্দী তথায় ডপস্থিত হয়ে মা্রীকে তিরদার কয়ে বলে- 
ছিলেন__'হে বাহলীকি ঃখি ভ।গ)বতী, তুমি মহারাজের এস মুখ দেখতে পেয়েছ! 
কাহিনী । রবীন্্রন।থ ঠ]র। দ্রষ্টবা-কর্ণ-কুস্তা সংব|দ। 

মূল মহ!ভারতে আছে. বিছুরের কথায় অবগ্যন্ত।বী যুদ্ধের ভয়।বহ পরিণতির আশঙ্কায় 
উদ্বিগ্ন কুস্তী যুদ্ধ বন্ধের হে$ ছুটে গিয়েছিলেন কর্ণের কাছে । কেননা এই পাপমতি 
কর্ণই দুর্যে।ধনের অস।ধু কমের সমর্থক, এর আচরণও সাধু নয়। কর্ণ সরদ পাওবগাণকে 
ঘ্বেষকরে এবং পাণুবগণের অহত সাধনে তৎপর, বিশেষতঃ কর্ণ বলব।ন। এখন 


_দমেগ প৭- ৯০৮৪৭ 
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সর ট 


২5 । 


আমি এই চিন্তায়ই দর্ধ হচ্ছি। আজ আমি জনন" দাবি নিষে তার সঙ্গে সাক্ষৎ 
করবো ॥ মূল খেক ৰথ।-_ 
অয়ন্থকো বণাদুষ্ট ধানুরাকন্ত 6শ্মতেত। 
মোহানুবনু' সততং পাপোদ্দেষ্ট চ পাণুবান " 
মহত্যমর্যে নিববগ্ধী বলবাংণ্ বিশেধত; | 
কর্ণসদ1 পাগুবানাং তন্মে দহতি সম্প্রতি । হতাদি 
দূযোশগপব--১৪৩।১ ১২৭ দ্রষ্টব্য 
রু/মাকস, “এ কণ্টিবি৬পন ট দি াঁঃক অব পলিটিকাল ইকনমি। 
3০:৬৭ সাহিতা ও শিল্প প্রসঙ্গে | পূ ও 
১৮ | « ক্ষেত্রজ অর্থে একের ম্বীর গতে অন্য বক্র ৬্পাি ত নপ্য।ন | 
* গুটজ অর্ধে স্বামীর অনুপ্তিতিতে অঞ্জাত বাক্তির দ্বারা উৎপাদিত সন্থান । 
৯. সহোঢঞজ অর্গে বিয়ের আগে গ5বতা নারীর সন্তান । 
»*+ জারজ অর্ধে গুপু প্রণয়ী ব| পপণর দ্বারা ৪ৎপাদিত নগ্ন | 
বাকধনমুদকঃ তত্র ভ্রাঙরকিই্ট কম্মণঃ | 
সহি বঃ পূর্ণজে। হাতা ভাপরান্ময'জাবত ॥ পরী ॥২ ৭১১ 
কর্ণের ৬দ্দেশে তর্পণ বিধি সনাপ্তির পর অভিসম্পাত করেছিলেন ধন্পপুধ। যুধিউির- 
অতঃপর সমগ্র শ্তরীজাতি কোন কথাহ মনে গে।পন রাখতে পারবেন না | 
“নাহ্‌: বাজ/ফলং পৃ্র।ঃ কাময়ে পুত্র নিঞ্জিতম্‌। 
পতিলোকানহং পুখায় কামষে তপনা বিভো। ॥' ঠতদি 
_আশমবসিকপ - "1১৯২৭ 
“শৌচেন হাগগ্া।গে; শুদ্ধেন মনসা 5খ| | 
কে।পপ্জানেধপি মহুহন্থবৃপান্ন কদাচন ॥ -ঞবামব।সিকপ । ৩০৩ 
'যেহেহ ত্রঙ্গান্ত্রের লোভে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ দেহে মুঠাক।লে 
তিরে[হিত হবে তোমার ব্রশাস্্রজ্ঞাশ |? 
তিন হজার বছরের লে।ক।য়ত অাবন 
--রেশচন্দ্র বন্দো(পাধায় পৃষ্ঠী--১১৮। 
ন_-পৃঠা নংখ)1--১১৭ | 
-»" মহভারতে' শুদ্রেস সামাজিক জব শোচনীয়। অন্থলোম বিব/হ * গ্ুসে দিত 
হলেও দ্বিজের, বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণের শুদ্র/বিবাহ নিষিদ্ধ _-£দ্রাণপত্ত ৩৮1৩ 
-_ই- পৃষ্ঠা বংখ্যা--১১৭ অন্বশ।সন পর ৪৪1১২ 
কাহিনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত “কর্ম -বুস্তী সংবাদ' - রবীন্দনাথ ঠ1৭ 4 
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৭. দুর্যোধন 


বিচিত্র জন্মকথার আকর গ্রন্থ মহাভারত । এতাবৎ আলোচনায় তার কিছু 
হাল হকিকৎ তলে ধর! হয়েছে সাধ্যমত। ছুর্যোধনের জন্মকথা! এমনই এক 
বৈচিত্র্যময় কাহিনী । তার জন্ম কাহিনী সংক্ষেপে এই _-একদা মহষি দ্বৈপাক্ন 
সাতিশয় ক্ষুৎ পিপাসায় শ্রমান্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলে 
গাঙ্ধারী পরম সমাদরে তাহার শুশ্রষ! করিলেন মহষি সেবায় সন্ত হইয়! বর 
প্রদান করিতে চাহিলে গান্ধারী কহিলেন “যদি অনুকূল হইয়] থাকেন, তবে 
এইবর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্তার সমান গুণশালী শত 
পুত্র জন্মে ।” বাস “তথাস্ত' বলিয়া প্রস্থান করিলেন । কিছুদিন পর ধৃত রাষ্ট্রে 
সহিত সহবাসে গর্ভবতী হলেন গান্ধাতী কিন্তু ু'বছরেও তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল 
না। ইতিমধ্যে কুন্তীর একটি পুন ( যুধি্বির ) জন্মলাভ করেছে জেনে তিনি 
অধীর ও ঈর্যান্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে নিগের গর্ভপাত করলেন। তাতে 
লৌহুপিণ্ডের ন্যায় কঠিন এক মাংসপিগ ভূমিষ্ঠ হল। গান্ধারী ঘেই লৌহুপিগ 
ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হয়ে বললেন, একি 
করেছ, সৌবলেয়ি ? গান্ধারী তখন তার মনের কথা খুলে বললেন ব্যাসদদেবকে-_ 
“মহাত্বন ! অগ্রে কুস্তীর পুত্র জন্িয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হুইয়। 
এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পূর্ববে বর প্রদান করিয়াছেন, 
আমার গর্ভে শতপুত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই মাংস-পশী হইতে শতপুত্র উৎপন্ন 
করুন।” ব্যাস বলিলেন আমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না। মাংসপেশী নষ্ট 
করনা। এ থেকেই তোমার শতপুত্র উৎপয্প হবে। তুমি গুপ্ত কক্ষে শত 
ংখ্যক কুস্ত স্থাপন করে এই মাংসপেশীর উপর শীতল জল সেচন কর। ব্যাসের 
উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে মাংসপিণ্ড ভিজিয়ে রাখলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে 
মাংসপিণ্ড শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে অঙ্ুষ্ঠপর্ব প্রমাণ একশ' ভ্রণ পৃথক হল। 
তারপর সেই ভ্রণগুলিকে তিনি পৃথক পৃথক দ্বতপূর্ণ কলমীতে রেখে দিলেন । 
তখন ভগবান্‌ ব্যাস গান্ধারীকে বললেন -“হে সৌবলেয়ি ! আর ছুই বৎসরের 
পর এই সকল কুস্ত উদঘাটন কবিও।” এই কথা বলে মহধি তপশ্যার নিমিত্ত 
হিমালয়ে চলে গেলনে।১ 
দুর্যোধনের জন্মকাহিনী বিশ্লেষণ করলে যে মত্য সহজেই নিরূপিত হয় 
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ত। হচ্ছে, গাঙ্ধীরীকে মোট চার বহর অপেক্ষা করতে হয়েছে তার প্রথম সন্তান 
উৎপাদনের জন্ত । তাঁর মধ্যে দু'বছর গর্ভধারণ করতে হয়েছিল তাকে । ছু'বছর 
পরে নিজের গর্ভপাত করালেন তিনি এবং প্রসব করলেন লৌহুকঠিন একখণ্ড 
মাংসপিগড।২ জীবের জন্মসম্পর্কে ধাদের কিছুমাত্র ধারণ। আছে তাঁর! অবস্থাই 
ক্বীকার করবেন যে, ছু'বছর ধরে গর্ভধারণ এক অবান্তব ঘটনা । মহাভারতের 
আর কোন মহীয়সী নারীর এমন গর্ভযন্ত্রণা 0চাগ করতে হয়েছিল বলে আমাদের 
জানা নেই। সাধারণতঃ আমর! জানি, দশমাস দশদিন পরে মাতৃ জঠবের 
গভীর অন্ধকার থেকে মহানিন্ামনের পথে মুক্তির আলে! দেখতে পানর মানব 
শিশু । “শমাল দশদিন পরে, কথাটি কথাব লবজ হয়ে দাড়িয়েছে আমাদের 
দেশে । বহুল প্রচারিত লোকনসঙ্গীতের সেই গানের কথ। এ প্রণঙ্গে সবিশেষ 
স্মরণীয়; %শমাস দশদিন পরে, জন্ম নেব ম। মাসীর ঘরে ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব 
অভিজ্ঞতায় গর্ভধানের ন'মাস থেকে সাড়ে ন'মাসের মধ্যে আসে মানবশিশু 
মুক্তির দেই মহাক্ষণটি । বল! বাহুল্য যে, ইতিমধ্যে মাতৃগর্ভে পূর্ণাধয়ব পেয়ে 
পেয়ে থাকে শিশু ৩ অতএব ছু'বছর গর্ভধারনের পর জোরপূর্বক গর্ভপাত 
এবং মাংসপিণ্ডের জন্মলাভে সঙ্গেই আবে। দৃঢ়মূল হয় আমাদের মনে । প্রশ্ন 
জাগে, গান্ধার জনণী কি গর্ভধারণ করেছিলেন আদতে? গর্ভধারণ যে করেননি, 
মাংদ পিণ্ডের জন্মলাভে তা প্রমাণিত। সম্ভবত নয়, নিঃসন্দেছে তার পেটে 
ছিল টিউমার । টিউমারের বাংল। শব্দার্থে দাড়ায় আব বা বাড়তি মাংসপিগুই | 
এ জাতীয় খবর আমর! অবশ্ত সংবাদ পত্রের মাধ্যমে পেয়ে থাকি মাঝে মধ্যেই । 
আর আপন] থেকে খনে পড়ে না কখনও | কাজেই টিউমার অপপারণে আবশ্যক 
হয়েছিল অস্ত্রোপচারের । এতে অশেষ যন্ত্রণ। পেতে হয়েছিল গান্ধারীকে | 
কেনন। নে যুগে টিউমার অপারেশন কর। সহজপাধ্য ছিল না নিশ্চয়ই । 

ধৃতবাষ্ট্রের অজ্ঞাতেই ঘটানে। হয়েছিল গান্ধারীর গর্ভপাত ।৪ গর্ভপাতের 
কালে যে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছিল সেকথাও লেখ। আছে মহাভারতে । 
গন্ধারীর এই লুকোছাপার কারণ কি? একি শুধু ঈর্ষা, ব্যর্থত1 না আর 
কিছু? কুস্তীর পুত্র আগে জন্মলাভ করায় তাঁর পক্ষে নারীস্থলভ ঈর্যাবোধ 
ত্বাভাবিক | কুস্তীর আগেই গর্ভধারণ করেছিলেন তিনি, অন্তত গর্ভধারণের ধারণ। 
হয়েছিল তার কিন্তু কুস্তীর পুত্র জন্মলাভের পরেও ঘখন তাঁর গর্ভ অচল তখন 
সম্পূর্ণ হতাশাগ্রন্ত হয়ে পড়েছিলেন গান্ধারী । ব্যাসদেবের বরে শতপুত্রের 
জননী হওয়। তো দুরের কথা একটিমাত্র সন্তানের জন্মলাভও সম্ভব হয়ণি দীর্ঘ 
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ছু'বছবে। প্রাকৃতিক নিয়মে এমনটি হওয়ার কথা নয়। যে কারণে তাঁকে 
গর্ভপাতের পিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল একান্তই । কিন্তু এই মংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে 
জ্ঞাত না করাবার উদ্দেশ্ট কি? আমর! জানি এবং কিছু আলোচনাও করেছি 
যে, পাওুপুজ যুধিষ্টিরের অর্থাৎ রানী কুস্তীর প্রথম বৈধ সম্তানের জন্মসংবাদ 
'মাটেই স্থখকর ছিল না হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে । “বংশে প্রথম জাত 
হওয়ায় সিংহাসনের ওপর যুধি্িবের দাঁবিই অগ্রগণা | স্বতৰাং গান্ধারী পুর 
জন্মের আগে কুস্তীপুত্রের জন্মসংবাদের ফসাফল ছিল স্ুপূরত্রসারী। ধৃতরাষ্ 
যদি কুরুরাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন আইন-মাফিক তাহলে আগেই হোক 
অথব। পরেই হোক গান্ধারী তনয় ছুর্যোধনের নিংহাসন লাভে বাধ থাকত না। 
কিন্তু অন্ধতার জন্য ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি সিংহাসনের প্রাথমিক 
অধিকার অর্জনে বঞ্চিত হয়েছিলেন । সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন পাও 
মহাভারতে এমন প্রচার করা হয়েছে। কিন্তধে কোনো কারণেই ছোক 
রাঁজদগ্ড থেকে গিয়েছিল শক্ত মানুষ ধূতবাষ্ট্রেরেই করায়ত্ত। তত্রাচ পিংহাসনের 
অধিকারী হিসেবে ব্রাহ্মণর। পা পুজের দাবিকেই অগ্রগণ্য করেছিলেন। 
দাবি আরও জোরদার হয়েছে যুধিষ্ঠির কুরুবংশে প্রথমজাত পুত্র হওয়ায়। 
একথা যেমন জানতেন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তেমনই তা৷ বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধারী। 
তাই ষুখিচীর জন্মের সংবাদ হস্তিনীপুরে পৌছালে, রাগে ক্ষোভে হতাশায় 
গান্ধারী স্বেচ্ছায় নিজের গর্ভপাত ঘটান 1৮৫ গর্ভপাতের পরিণামে কি ফল 
পাবেন সে সম্পর্কে একরকম নিশ্চিতই ছিলেন গান্ধারী। কাজেই নম্দনলাভের 
স্থপংবাদের পরিবর্তে ধৃতরাষ্ট্রকে ছুঃসংবাদ প্রকাশ করে বিব্রত করতে চাননি 
তিনি। 

গান্ধাবীর গর্ভপাতের কালে আবার উপস্থিত হয়েছিলেন ব্যাসদেব । 
ক্ষোভে, ছুঃখে, হতাশায় শ্বশ্তরকে তখন বলেছিলেন গান্ধারী_-“আপনি আমাকে 
পূর্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শতপুত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই মাংস- 
পেশী হইতে শতপুত্র উৎপন্ন করুণ ।”৬ অসম্ভব জেনেই এমন কথা বলে 
ব্যাসদেবকে বিপন্ন করতে চেয়েছিলেন তিনি । কিন্তু কুটবুদ্ধিসম্পন্প বাসদেব 
তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন_-“সৌবলেয়ি ! আমার বাক্য কখনও মিথ্য। 
হইবার নহে । মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অবশ্তই তোমার শতপুত্র 
উৎপরধ হইবে । তুমি গুপ্ত প্রদেশে স্বৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুস্ত স্থাপন করাইয়। 
এই মাংপেশীর উপর জলমেচন কর” তত্রস্থলে ব্যাসের ব্যাসকূট আমাদের 


ডঃ মহাভারতে জন্মকথ! 


বিভ্রান্ত করে একান্তই । আমরা সরল মনে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করি সহজেই । কেনন! গান্ধারী প্রন্থুত মাংসপিণ্ড নিয়ে জবর 
ভেলকি দেখিয়ে দিলেন আমাদের চোখের সামনেই । জলের সাথে কী 
এক সলভেণ্ট মিশিয়ে দিলেন যাতে শতথণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল স্ইে লৌহ কঠিন 
মাংসপিণ্ড! এরপর যে বিধান দিলেন তিনি তাতে আর অবিশ্বাসের কারণ 
থাকে না তেমন । অতণব গ্রগকক্ষে শতসংখ্যক ঘ্বৃতপূর্ণ কুস্ত স্থাপনের 
নির্দেশকে আমরা আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে মনে করি । একবারও লক্ষ্য 
করি ন! তার বাক্‌ চাতৃসের পৃন্ি। প্রস্থত মাংসপিণ্ড থেকে জাত অনুষ্টপর্ব 
প্রমাণ একশ ভ্রণকে সংগোপনে রাখতে বললেন একশটি দ্বতপূর্ণ কলসে। 
আমরা অনুমান করতে পারি, বিশেষ ঘ্বতজাতীয় ওষধসহ বিচ্ছিন্ন মাংস খগুগুলি 
রাখা হয়েছিল তাতে । এ যেন আধুনিককালের এন্বনয়ে। ট্রান্সফার (81010- 
(20591) অর্থাৎ ভ্রণ সংস্থাপন এই ভ্রণ-সংস্থাপনে অবশ্য মাতৃ-জঠরের প্রয়োজন । 
খধিমশাইরা যে কপিকে নাবা গর্ভের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন সেকথা 
আলোচন করা হয়েছে আগেই । যাই হোক, ভগ সংস্থাপনের অলৌকিক 
কাহিনী আমরা আরও দেখতে পাই পুরাকালের কোনও কোনও অবতারের 
জন্মবৃত্তাস্তে। যেমন জৈনধর্মের শক্তিমান সংস্কারক ও প্রচারক মহাবীবের 
জীবন চরিতে রয়েছে যে, “তিনি প্রথমে এক ব্রান্ধণীর গর্ভে আগধন করেন 
কিন্তু ক্ষত্তিয়কুলে তাহার জন কামাতর মনে করিয়। দেবতার! সেই ভ্রুণ ক্ষত্রিয়ানী 
ভ্রিশলাব গর্ভে স্থানান্তরিত করেন ।”৮ আমাদের নিশ্চিত ধারণা ঘে, পেযুগে 
এ রকম ভ্রণ স্থানান্তর করণের কাজ সহজপাধ্য ছিল না আদৌ। ছিল ন! 
এ কালের মতো অত্্যন্নত শলাবিষ্া বা সার্জারি। তথাপি হাল-আমলের 
কোনও কোনও লেখক জগ স্থষ্টি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন-“এসব 
ব্যাপার কয়েকদিন আগে৪ অসম্ভব মনে হতো । লম্ভব্ত এখন আর তা 
অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারব না আমরা । কেণন। 
অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নল-জাততক-এর স্থষ্টি সম্ভবপর করে তুলেছেন ।”৯ 

কৃত্রিম উপায়ে জরায়ুর বাইরে ভ্রুণ স্থ্টি এবং জরায়ুতে পুণরায় সেই ভ্রগ 
সংস্থাপন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে । কাজেই 
এ-সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই আর। আমাদের শুধু মনে রাখতে 
হবে, যতদিন পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে প্লাসেষ্টা বা ফুল তৈরী কর! না যাচ্ছে ততদিন 
পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে নলজাতকেব জন্ম অসম্ভব। তবে মহাবীরের জন্ম সম্পর্কিত 


মহাভারতে জন্মকথ। ৮১ 


অলৌকিকতত্ব প্রচার প্রসঙ্গে বল। যেতে পাবে, এর পেছনে সামাজিক কারণ 
পুরোপুরি বিস্তমান । তথাকথিত ধর্মপ্রাণ ভক্তগণ সাধারণ লোকদের বুঝাতে 
চেয়েছেন ষে ক্ষত্রিয়কুলে মহাবীর জন্মেছিলেন বটে কিন্ত বস্ততপক্ষে তিনি 
ছিলেন একজন ত্রাহ্ধণ।” বুদ্ধ মহাবীরের যুগে ক্ষত্রিয়গণ নিজেকে ব্রহ্মণ-তুলনায় 
হীন মনে করিতেন না) উপনিষদেও দেখি ব্রাঙ্মণগণ অধ্যাত্বতত্ব শিক্ষার জন্ত 
ক্ষত্রিয়ের কাছে শিশ্তত্ব ্ীকারে কোনে। কুগাবোধ করেন নাই। মহাবীর 
জ্রণর গর্ভ-পরিবর্তন কাহিনী অবশ্যই এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল ঘখন সমাজে 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত। সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । পণ্ডিতবর ভি্টারনিটুসের (1019- 
118) মতে জৈনগণ মহাবীরের গর্ভ-পরিবর্তন কাহিনী পৌরাণিক কৃষ্ণজন্ম- 
কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৮১০ 
ব্যাস বাক্য মিথ্যা নহে। কাজেই আমরা যদি “গুপ্ত প্রদেশ” অর্থে গোপন 
অবস্থান এবং প্দ্বতপূর্ণ শতকুস্ত” অর্থে যৌবনবতী শতনারী ধরে নিই তাহলে 
একট! সামগ্রন্ত পাওয়] যায় অর্থাৎ গোপনে শত নারীর গর্ভে সন্তানোত্পাদনের 
পরামর্শ দিয়েছিলেন ব্যাসদেব। এছাড়া আর গত্যান্তর ছিল ন। তার । কেনন 
একজন নারী ঘতই দীর্ঘজীবী হোন না কেন, তার গভে শতপুত্র উৎপাদন 
অসম্ভব। প্ররুতিক নিয়মান্যায়ী একজন নারীর গর্ভধারনের বয়স পয়তাজিশ 
থেকে পঞ্চাশের মধ্যে শীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ পয়তালিশের পর বন্ধ হয়ে ঘায় 
খতুন্রীব। নারীর খতুমতী হবার বয়ল ঘদি বারে! তেরো বহর থেকেই ধর1 
ধায় আব পয়তাল্লিশ-ছেচন্িশে তার সমাপ্তি ঘটে তাহলে বন্রিশ-তেত্রিশ 
বারের বেশি গর্ভধারনের সংযোগ ঘটে ন1 অথাৎ প্রতি বংসর সম্তান-সম্ভব1! হলে 
একজন নাবীর গর্ভে বত্রিশ-তেত্রিশটি সন্তান জন্ম দিতে পারে কিন্তু বাস্তবে ত। 
সম্ভব নয়। বিশ-বাইশটির বেশি সন্তানের জন্মদাজীর সাক্ষাৎ মেলে কদাচিৎ। 
তবে প্রতিবাবে যমজ সন্তানেষ জন্ম হলে আলাদা! কথা ।১১ 
দ্বিতীরতঃ, এক অথবা ছু'বহরের মধ্যে শত সন্তানের জন্ম দিতে হলে শত 
খ্যক নারীর গর্ভধারণ প্রয়োজন 1১২ অস্ত্রোপচারের পর স্বল্প সময়ের অবকাশে 
গান্ধারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা ছিল বলে মনে হয় না। আর থাকলেও এঁ 
সময়ের মধ্যে একটির বেশি সন্তানের জন্সদান সম্ভব ছিল না তার পক্ষে । 
আমর! জানি সেই সম্তানই ছুর্ধোধন ৷ বাকী পুত্র সন্তানের গন্ধারীর পুত্র বলে 
পরিচিত। বস্ততপক্ষে বাকীরা! তার গর্ভজাত সন্তান নয়। ছুঃশ্বলা-নামী এক 
শতাধিক-কন্যারও পরিচয় পাই এখানে । বৈশ্তার গর্ভঙ্গাত পুত্র যুযুত্থ ছাড়া 


৮২ মহাভারতে জন্মকথা। 


ধৃতরাষ্ট্রের ওরসজাত বাকী সন্তানেরা সকলেই গান্ধারীর সম্তান। শতাধিক 
সম্তানের জননী হিসাবে তার পক্ষে এ ছিল অধিক গৌরবের । ভারতীয় নারীরা 
তে। মা হতেই ভালবাসেন । তাছাড়। শুধু জন্ম দিলেই তে] ম| হয়না, ধিনি 
লালন-পালন করেন তিনিও মা । আমর! রামপ্রসাদী সঙ্গীতে তাই শুনতে 
পাই---ম1 হওয়] কি মুখের কথা, জন্ম দিলেই হয় না মাত সাগর রাজার 
ষাট হাজার সন্তান ছিল, তার অর্থ এ নয় নিশ্চয় যে, এই ষাট হাজার সম্তানই 
ছিল তার ওরসজাত। এব] ছিল রাজ! সগরের খাল 'ভালুকের গুজ। অথবা! 
রাজ্যের শ্রমিক মকল। প্রজারাছে। সন্তান তুল্যই। তবে একশ নস্তানের 
পিত। হওয়। এমন বড় কথা কিছু নয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলে গো-ধর্ম৷ পুরুষের 
পক্ষে একশ' দিনেরও প্রয়োজন হয় ন] বস্তুত । কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের মত অতিশয় 
বলবীর্যশালী পুরুষের পক্ষে শত সংখ্যক নারীর গভসঞ্চারে তিন থেকে চার 
মাস সময় লেগেছিল মাত্র। অতএব ছু'বছর সময় সীমার মধ্যে কিছু আগে 
পরে জন্ম নিয়েছিল শতাধিক পুত্রকন্ত। । ঘর্দি মাংসপিগড থেকে জন্ম হত সকলের 
তাহলে সহজেই ঘুরে যেত সময়ের ব্যবধান । কাধত তা হয়নি। বলা 
হয়েছে দুর্যোধনই তার প্রথম সন্তান । 

দুর্যোধনই ষে ধৃতরাষ্্রগান্ধারীর জেষ্টপুত্র এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে 
যথেষ্ট । দুর্যোধন গাদ্ধারীর গর্ভঙ্গাত জোষ্ঠপুত্র হলেও ধৃততরাষ্ট্রের নয় বলেই 
অস্কমান। কেনন। গান্ধারী একবারই মাত্র গর্ভধারণ করেছিলেন বলে, বলা 
হয়েছে মহাভারতে ।১৩ তিনি ষখন গর্ভভারাক্রাস্ত হয়ে নিতাস্তই কাহিল 
ছিলেন তখন এক বস্তা পরিচারিকার সঙ্গে মিলিত হতেন ধৃতরাষ্ট্র। তার ফলে 
সেই বৈশ্া যুবতীর গর্ভে ধৃরাষ্ট্রের গরমে “সই বৎসরই ধযুযুত্নু' নামে করণ 
জাতীয় এক বুদ্ধিমান পুত্রের জন্ম হয়েছিল ।১৪ গান্ধাবী তে! মাংসপিত্ডের জন্ম 
দিয়েছিলেন প্রথম এবং তার এক ব1 ছু'ব্ছর বাদে জন্ম হয়েছিল ছুর্যোধনের । 
যুৃতন্'ব জন্ম কোনও কারণে ঠেকে ছিল বলে জানা নেই আমাদের ! ধরে 
নিতে হবে স্বাভাবিক নিয়মেই দশমাসের মশ্যে জন্ম হয়েছিল তার। তাহলে 
হিলাবমত যুধুংহই ধৃতবাষ্ট্রের জোষ্টপুত্র কিন্ত কোথাও দেখানো হয়নি তা। 
অব আর এক হতে পারে থে), অস্ত্রোপচারে মাংসপিগ্ড অপসারণের পর 
দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের কালে গান্ধারী ঘখন গর্ভভাবে ক্রেখ্মান। হয়ে পড়েছিলেন 
তখনই সেই বেশ্তা যুবতীর গভেণৎপাদন করেছিলেন ধৃতরাষ্টি। এটাই বরং 
স্বাভাবিক এবং জন্মগত কাহিনীর মিল থাকে বর্বদিক থেকেই । তাহলে 
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আবার শত পুত্র জন্মের কাহিনী-রস ফিকে হয়ে আসে অচিবে এবং প্রমাণিত 
হয় ভাহ! মিথ্যা । মহাভারতে এরকম অনেক গৌজামিলের কাহিনী আছে 
ধার হাল-হুদিস আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়! মুশকিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
যুক্তিতর্ক পরিহার করতে গিয়ে পূর্বজন্মের কাহিনী টেনে এনে নিষ্কৃতি পেয়েছেন 
ঝষিমশাইরা । সর্বত্র জাহির কর! হয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা । শাপের ক্ষেত্রে 
যেমন, বরের ক্ষেত্রেও তেমনি । লৌকিক উপায়ে ষেসব বিষয়ের সমাধান 
অপগম্তব। বিশেষ করে বরদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিপদ ডেকে এনেছেন 
তা-বড় দেবতা। বা বাঘা বাঘ! মুনি খধিরা। এর কারণ হচ্ছে ক্ষমতাবানদের 
অবিবেচনা, হঠকারিত। আর নীতিহীনতা।।১৫ 

অন্যসব ক্ষমতার মতে! বরদানের ক্ষমতা যে সবদেবতার সম পরিমাণে 
ছিল না, একথ। বলাই বাহুল্য । ব্রহ্মা বিষু্। মহেশ্বরের মতো! উচ্চবগের 
দেবতাদের এবং মহাশক্ষিরূপিনী দেবীদের যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা 
নিশ্চয়ই অন্তান্য কম-ওজনের দেব-দবীদের ছিল না । মুনি-ঝধিদের বেলায়ও 
একই কথা প্রযোজা । ব্াস-বশিষ্বিশ্বামিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট মুনিঝষিদের 
বরদানের ঘে ক্ষমতা ছিল) কম-দরামের মুনি-ধষিদের ত1 থাকার নয়। ছোট- 
খাটো! মাপের মুনিখষির| যে-হারে শাপ প্রদান করেছেন, সেই হারে বরদান 
করেছেন কদাচিৎ। যাই হোক, বরদানের ব্যাপারে উচ্চবরগের দেবতারাই হোন 
কিংব। বিশিষ্ট মুনি-ধষিরাই হোন--সকলেই ছিলেন মুক্ত হস্ত এবং মুক্তকচ্ছ। 
কথায় কথায় “তথান্ত' বলে দিলদরিয়া হয়ে বরদান করায় সময় সময় গুরুতর 
বিশদের সম্মুবীন হতে হয়েছে তাদের । এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি, যে-গ্প প্রায় 
সকলেরই জানা । একবার (বাদিদেব মহাদেব না ভেবে-চিত্তেই বর দিয়ে 
বলেন ভল্মলোচনকে | ?চাখের আগুনে দগ্ধ করার অগাধ ক্ষমতা পেয়েছিল 
সে। কিন্ত বর খাটি কি-না তা পরাক্ষা। করে দেখবার জন্য বরদাতার উপরই 
প্রয়োগ করতে উদ্ভত হুল প্রথম । তখন শুধু মুক্তকচ্ছ হয়ে নয় ; একেবারে 
দরগস্বর হয়ে দিগ্থিদিক জ্ঞানশৃন্য অবস্থায় ছুটতে লাগলেন শিবঠা্ুর । পিছনে 
পেছনে সেই কালাস্তর ধম। অবশেষে ব্রন্মার পরামর্শে ভন্মালোচনের সামনে 
তুলে ধরা হল এক দর্পণ। সেই দর্পণে নিজের মুখ দেখে নিজেই ভম্ম হল মে। 
বিপন্ুক্ত হলেন দেবাদিদেব। 

ব্যাদেবের বর এক্ষেত্রে আশ বিপজ্জনক ন। হলেও অবিষৃস্তকারিতার 
পরিচয় নিঃসন্দেহে । গাম্ধারী ব্র চাইলেন ষে, “যেন আমার গর্ভে আমার 
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ভর্ভার সমানগুণশালী শত পুত্র জন্মে ।”১৬ ব্যাস অমনি “তথাস্ত' বলে প্রস্থান 
করলেন । অথচ একবারও ভেবে দেখলেন না তিনি ঘষে এই বরে ফললাভ' 
একান্তই অসম্ভব, পাধিব নিয়ম বিরোধী । এতেও ক্ষান্ত হলেন না খষিবর | 
ছু'বছর পরে গাদ্ধারী যখন মাংসপিও প্রসব করলেন) তখন সেখানে গিয়ে হাজির 
হয়েছেন বা1সদেব। গান্ধারী তাকে জব করবার জন্যই ষেন বললেন, “আপনি 
আমাকে পূর্বে বর প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে, এক্ষণে এই 
মাঁংসপেশী হইতে শত পুর উৎপন্ন করুন ।” একবার যখন মুখ ফসকে বর দিয়েই 
ফেলেছেন তখন ত আর ফিরাবার জো! নেই। ইমেজ বড় বালাই। কথায় 
বলে, হাতীক1 ফ্রাত__মবদ্কা বাত । কাজেই অহং ভরে ব্যাস বললেন__ 
“পৌবলেয়ি। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে । মাংসপেশী নষ্ট করিও 
না। ইহা হইতে অবস্থাই তোমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে।” 

ব্যাসদেব শুধু গল্প কথারই যাছুকর ছিলেন তাই নয়, লোকজীবনেও নাকে 
হা! করবার ভোজবিষ্যায় এবং হিপনোটিজমে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী । আমর। 
দেখতে পেলাম, মুত মাংসপিগু নিগ্গে কী খেলাটাই না খেললেন তিনি! স্বৃত- 
পূর্ণ শতাধিক কুস্ভের ভোজবাগডিতে তাক লাগিয়ে দিলেন আমাদের । কিন্তু 
আমর! জানি, নারী গর্ভের একটিপূর্ণ ফ্যালোপিয়ান টিউবেই হোক কিংব' 
জবাযুতেই হোক সন্তান নষ্ট হয়ে গেলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়াই ম্বাভাবিক। 
ঘাঁদও তা গর্ভপাতের ফলে বেরিয়ে আসে সাধারণত । গান্ধারীর ক্ষেত্রে তা 
হয়নি আদপে। টিউমার ছাড়া দুবছর গর্ভখারণ করে থাক! এক অবাস্তব 
ঘটন1। টিউমার বা মাংসপিও্ড থেকে কিভাবে তিনি ভ্রণ উৎপাদন করলেন তা 
আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যার! কুস্ত জাতককে আধুনিক কালের নলজাতক 
বলে চালাতে চাইছেন তাদের অন্তত জানা উচিত মাতৃগভে র বাইরে শুক্রাণু 
দিয়ে ভিগ্বাণু নিষিক্ত করে সন্তানের জন্সদান এক কঠিন সাধ্য কাজ। এতে কত 
নারীর বিদ্যাবিদ এবং ধাত্ৰীবিদ্যা বিশারদ কতবার অকৃতকায হয়েছেন তার 
ইয়ত। নেই। মাতৃগর্ভের বাইবে প্রথমতঃ কাচের পাত্রে অর্থাৎ টেফ্টাটিউব বা 
পিট্রিডিশে সঙ্গে তথায় একসাথে হর্ণাকিউবেট করে (বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 
বল। হয়ে থাকে 0 ৬40০ ৃঙি করা হয় ভ্রণ। তারপর সেই ভ্রণ খুবই স্চ্ 
ছিত্রমুক্ত পিপেটের সাহায্যে তুলে নিয়ে অতি সাবধানে যোনিপথে জরামুতে 
যথাযথভাবে স্থাপন করা৷ গেলে তবেই লস্তানের জন্ম সম্ভব । কাজেই মৃত ভ্রণ 
বা! মাংসপিওড থেকে সন্তান জন্স সম্ভব নয় কখনই । সে যুগে জীবের জন্ম সম্পর্কে 
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সাধারণ মানুষের ধারণ! ছিল খুবই লীমাবন্ধ । বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও তার 
ব্যতিক্রম ঘটেনি বিশেষ । বিজ্ঞানের ফল ভোগ কর। এক জিনিস, আর তার 
হাল-হকিবং জানা আলাদা জিনিস। সাধারণের বিশ্বাস সন্তানের জন্ম 
ভগবানের হাতে! তার প্রেরিত দূত মর্ত্যের মুনি-স্কীষি, সাধু-সম্ত১ পীর-পয়গন্থর, 
অবতার-ভক্তদের ব্রিকমেগ্ডেশান ফেলে দিতে পারেন না তিনি । ম্বীরৃতি ম্বরূপ 
সন্তানের নাম রাখা হয় এদেরই নামান্থপারে । কখনও কখনও খোদ ভগবান্‌ 
ৰা ঈশ্বরের নামে । 

আগেই বল! হয়েছে বরদানের ক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার ছাড়া 
লৌকিক উপায়ে তা পাওয়া সম্ভব হত ন! প্রায়শই । ব্যাসদেবও অলৌকিক 
ক্ষনতার ব্যবহার করেছেন গান্ধারীর শতপুব্ধ লাভের বিষয়ে । বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে অলৌকিকতত্ব এন্দ্রজালিক ব্যাপার মাত্র, যা আপাত দৃষ্টিতে সত্য বলে 
মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যুক্তিবাদী মন ব্যাসের ভেক্কিকে সত্য বলে 
মেনে নিতে পারেনা কখনই । বিজ্ঞান এক পরীক্ষিত সত্য । এই সত্যের 
আলোকে সব কিছুই যাচাই করে নিতে হবে আমাদের । শান্ত 'নর্দেশ বা 
খধি বাক্য বলে বিশ্বাম করতে হবে_এমন কোনও কথ! নেই। বৈদিক খাষি 
বৃহস্পতি বলেছেন_-“কেবল শাস্ত্র নির্দেশ বলে কোন কাজ করা ঠিক নয়। 
যুপ্তি ও বিচার দ্বারা গ্রহণযোগ্য না হলে উহা বর্জনীয় ।” ব্যাসের প্রপিতামহ 
বশিষ্ট দেবই বলেছেন--ক্রক্ষার মুখনিংস্ত হলেও যুক্তিহীন কর্ম পরিত্যাজ্য |” 
শাস্ত্রে আছে-যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি গ্রজায়তে।” অল্তার্থ ধিনি 
যুক্তি মানেন না, তিনি ধর্দও মানেন না। বস্তত বিশ্বাস ও যথার্থ জ্ঞান এক 
কথা নয়। কাজেই বিচার-বিশ্লেষণের মাধামে আমরা বিজ্ঞানের ধর্মকে মেনে 
নিতে পারি কিন্তু ব্যাস বলেছেন বলেই অন্ববিশ্বাসে ত। মেনে নিতে পারি না। 
সত্যি বলতে কি গান্ধারীকে শত পুত্রের জননী হবার বর দিয়ে সত্যের 
অপমানই করেছেন তিনি । 

সম্ভবত এক দুর্যোগপূর্ণ রাতের প্রহর শেষে জগ গ্রহণ করেছিলেন দুধোধন । 
মহাভাবতকাবরের মতে তা আংশিক ম্বীকৃত হয়েছে মাত্র। ছুর্যোধনের 
জণ্পত্রিকা অন্গযঘায়ী অর্থাৎ কোঠী বিচারে বর্তমান ১৯০৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর 
তারিখ থেকে পাচ হাজার একশ' ছাপান্ন বছর আগে ঠত্রমাসের শুরুপক্ষের 
অয়োদশী তিথিতে এক কাকভোরে পুর্ব-ফাত্তণী নক্ষত্রধোগে জন্মেছিলেন 
তিনি 1১৭ একই দিনে জন্মেছিলেন মহাবাহু ভীমসেন। ছুজনেই ছিলেন 
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পমবয়স্ক ও সমযোদ্ধা। গদাধুদ্ধে তাদের সমকক্ষ ছিলনা কেউ তৎকালে। 
কথিত আছে, জন্মক্ষণে গর্দিভের মত কর্কশকণ্ে রোদন করে উঠেছিলেন ছুর্যোধন 
এবং সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে আরও অনেক গর্দভ, গৃধ, কাক ও শেয়াল 
ডেকে উঠেছিল সেই সময়। সেই সময়েই বয়ে গিয়েছিল ঝড়েরবেগে প্রবল 
ৰায়ুপ্রবাহ | শুরু হয়েছিল দিগবদাহ 1১৮ সেই সময় ব্রা্ষণগণ, ভীম্ম-বিছুর 
প্রমুখ সভামদজন এবং কুরুবংশীয় অন্যান্ত প্রধানর। বিধান দিয়েছিলেন এই বলে 
ঘষে, নবজাতককে পরিত্যাগ করা উচিত কিন্তু অন্ধ ধৃতবাষ্্র পুত্রন্নেহে ততোধিক 
অন্ধ হয়ে পরিত্যাগ করতে পারেন নি সেই শিশুকে । ছুধোধনের জখ্লগ্নে 
অশেষবিধ অশ্তুভ প্রাকৃতিক লক্ষণ অন্ুাফ়ী সমাজপতির! তাকে আখ্যা দিয়ে- 
ছিলেন “পাপাত্বা” “ছ্বাত্বা, ইত্যাদি অভিধায়। 

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মার কোনও অস্তিত্ব নেই। জশ্মকালে পৃথিবীর সৰ 
শিশুই নিষ্পাপ, নিস্কলঙ্ক । জখ্ের পরে কোনও শিশু সম্ভ হবে, না শয়তান হবে 
তা মূলতঃ নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের উপর । জীবদেহ পুরোপুবি 
পরিবেশেরই অধীন । একদা বৃহদারণ্যক উপনিষদ্রে ঠমত্রেয়ীকে বলেছিলেন 
ঘাজ্জবন্ধয “জড় উপাদান হতে উদ্ভুত হয়ে মানুষ আবার জড় উপাদানেই ফিরে 
যায়। মুত্থ্যর পরে পরে মানুষের কোন চেতনা থাকে না। বস্তত প্রাণ বাস্তব 
ও বাঁসায়নিক ক্রিমনার ফলমাত্র। জড় হতেই প্রাণের স্থষ্টি।১৯ এই পৃথিবীর 
প্রাণীকুল শ্বত:স্ফুর্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিশেষ । প্রামাস্তে জীবলীলারও অন্ত। 
মরনের পরে আদিতৃতে লীন হয়ে যায় জীবদেহ। 

যেকোনও কারণেই হোক, সগ্ভজাত অসহায় শিশুকে পরিত্যাগ করে মানব- 
ধর্ম বিরোধী কোনও হীনকর্ম অন্তত সম্পাদন করেননি ধৃতরাষ্ন। তথাপি 
তিনি নিন্দার হয়েছেন ব্রাহ্মণ) প্রধান সমাজের কাছে। অন্তহীনকাল যাবৎ 
দায়ী হয়ে আছেন অসংখ্য লোক ও কুলক্ষয় কারী মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটনের অপরাধে । 
তা হলেও আমন বলতে পারি মানবিক দৃষ্টিতে ধৃতবাষ্্রী একজন গণতান্ত্রিক 
মানষ | কেনন। তার প্রথম সন্তান জন্মের পরে পরেই ক্রাহ্ষণগণ বাজসভাসদ্জন 
এবং সভাস্থ পাত্রমিত্র সকলকে একত্রিত করে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি__ 
“মহাঁশয়ের। সকলে উপস্থিত আছেন, রাজদুত্র সর্বজোষ্ঠ ও গরণবান, অতএব এ 
রাজা তিনিই পাইবেন তদ্বিযয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই 
জিজ্ঞাসা যে আমার এই জোট পুত্র ফুধিষ্টিরের পর বাজাভাগী হইবে কিন।? 
আপনারা কি বিবেচন। করেন, বলুন।” কিন্তু কি জবাব পেলেন তিনি 1 তার 
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কথা শেষ হতে না হতে শ্শানের শবা দর মাংসভোজী প্রাণিগণ এবং অমঙ্গল 
সূচনাকারী শিবাকুল ডেকে উঠল লহস৷ 1 শ্রাহ্মণগণ এবং ধীমান্‌ বিছুর সেইসব 
লক্ষণ লক্ষ্য করে বলে উঠলেন অমনি__রাজন ! আপনার জেষঠপুত্রন্মিবামাত্র 
এই সকল ছুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই 
ছুরাত্বা হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে । আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই 
কর্তব্য ; বাখিলে মহান্‌ অনর্থ ঘটিবে।” এইখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 
__প্রারতিক নিয়মকে বৃদ্ধান্ুষ্ঠ দেখিয়ে অতিপ্রাকৃত ভোজবাজিতে ছুযোধনাদি 
শতপুঞ্জের জন্ম সম্ভব করেছেন ব্যাসদেব্ধ সেই প্রাকৃতিক নিয়মকেই আবার 
হাতিয়ার করে কাধসিদ্ধির চেষ্ট। করেছেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূরা। ধীমান 
বিছুর এবং ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃতিক ছুষোগকে যনে করেছেন অন্তুভ সংকেত কিন্তু 
এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ঠৈতিরাতে শুধু মলয় পবনই প্রবাহিত 
হয়ে চলৰে এমন কোনও কথা৷ নেই, কাল বৈশাখী ঝড়েরও ইঙ্গিত দিয়ে থাকে 
মাঝে মধ্যে । অতি ভোরে কাক-.শরালের রা কাড়াই শ্বাভাবিক । এনৰ 
৫নসগিক ব্যাপার সমুহকে অস্বাভাবিক চোখে দেখাই অবশ্ত আমাদের ধর্মের 
টাইদের মাহাত্ব্য। ক্ষেত্র বিশেষে আবার চোখ বন্ধ করে মৌন থাকেন 
তার।। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? ছুযধোগের পাতে জম্মর কারণে 
যদি ছুরাজ্ম। ব| পাপাত্ব হন ছুর্যোধন তাহলে শ্রীরুষ্ণ মহাত্মা হন কোন্‌ স্বাদে? 
তারও জন্মের রাতে প্রায় প্রলয় কাণ্ডই ঘটে গিয়েছিল ঝড়-জল বজপাতে। 
তাতে দোষের কিছু হয়নি বরং স্থচিত হয়েছে দেবতা ত্বার আগমন বার্তা । 
আবার জন্মমাত্রই ছুর্যোধন গর্দিভ ঝাগিনীতে গান গেয়ে উঠেছিলেন বলে শান্ত 
মতে তা হয়েছে ভয়াবহ দোষের অথচ দ্রোণপুত্র অশ্বথাম। ষে হ্র্ষোরবে পাড়া 
মাত করেছিলেন তাতে মহাভারত অশ্তদ্ধ হয়নি কিছু । আপলে আমাদের 
সনাতন ধর্মের লোকের! যুক্তিবাদের ধার ধারে না কখনই। শুধু খষিবাক্য 
ধস্কার ও লোকাচাবের মধো বয়ে গেছে আবদ্ধ । লাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারারও প্রসার নেই, ধাতে তারা সম্ভব-অসম্ভব সত্য-মিথ্য। যাচাই কৰে 
নিতে পাবে সহজে । কাজেই পৌরাণিক কাহিনীর অনেক অবাস্তব কথাই 
লোকে অলৌকিক বলে নিয়েছে নির্ববিবাদে | 
মহারাজ পাওুর মৃত্যুর পর হস্তিনার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার নিক 
একট। সমস্ত দেখ দিয়েছিল সামগ়িক। তার ক্ষেঅঅ পুত্র যুধিঠির তখন 
নিতান্ত শিশু । ধৃতরাষ্ট্ ছিলেন জন্মান্ধ, বিদুর ছিলেন পারশব। রাজসিংহাসনে 


৮৮ মহাভারতে জন্মকথ। 


এদের অধিকার ছিল না কারে! ৷ পক্ষান্তরে পাত্র জীবিতাবস্থাতেই রাষ্ট্রের 
প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনিই ছিলেন রাজা । ঘে কারণেই হোক, 
সদ্যোজাত অসহায় শিশুকে পরিত্যাগ করে মানব ধর্ষ বিরোধী কোনও» 
হীনকর্ম অন্তত সম্পাদন করেননি ধৃতরাষ্র। তথাপি তিনি নিন্দার হয়েছেন 
ব্রাহ্মণাপ্রধান সমাজের কাছে । অন্তহীন কাপ যাবৎ ধেন দাগী হয়ে আছেন 
অসংখ্য লোক ও কুলক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ সংগঠনের অপরাধে । মানবিক দৃষ্টিতে 
তাহলেও আমরা বলতে পারি, ধৃতরাষ্ইী একজন গণতাম্িক মানুষ 
কেননা, তার প্রথম সন্তান জন্মের পরেই ব্রাহ্মণগণ, রাজমভামদজন এবং 
পান্র-মিআ্র সকলকেই একত্রিত ক'রে প্রশ্ন ভুলেছিলেন তিনি- “মহাশয়ের! সকলে 
উপস্থিত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ির সর্বজ্োষ্ঠ ও গুণবান, অতএব এ-রাজ্য তিনিই 
পাইবেন, তদ্ছিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই | এক্ষণে এই জিজ্ঞান্ত যে, আমার 
এই জ্ঞেষ্টপুত্রঃ যুখিষ্টিরের পর রাজ্যভাগী হইবে কিনা? আপনারা কি 
বিবেচনা করেন, বলুন |” কিন্ত কি জবাব পেলেন তিনি? তার কথা শেষ' 
হতে নাঁহতেই শ্বশানের শবাদির মাংসভোজী প্রাণিগণ এবং অমজলনূচক 
শিবাকুল ডেকে উঠল সহস| | ব্রাহ্ষণগণ এবং ধীমান বিছুর সেইসব দুর্লক্ষণ লক্ষ্য 
কবে বলে উঠলেন অমনি-_পরাজন্‌। আপনার জোষ্ঠপুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল 
ছুনিমিত্ত উপস্থিত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে ঘে, এই ছুরাত্বা হইতেই 
কুরুকুল ধ্বংস হইবে । আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য, বাখিলে 
মভান্‌ অনর্থ ঘটিবে।” এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই, যে প্রাকৃতিক নিয়মকে 
বৃদ্ধাঙুষ্ঠ দেখিয়ে অতিপ্রাকৃত ভোজবাজিতে ছুর্যোধনাদি শতপুত্রের জন্মসম্ভব 
করেছেন ব্যাসদেব, সেই প্রাকৃতিক নিক্মমকেই আবার হাতিয়ার করে কার্ধসিদ্ধির 
চেষ্টা করেছেন ব্রাঙ্গণাধর্মের প্রতিতূরা | ধীমান্‌ বিছুব্ন এবং ত্রাঙ্ষণগণ প্রাকৃতিক 
দুর্যোগকে ধরে নিয়েছেন অশ্তভ সংকেত কিন্তু এর কোনও ধবজ্ঞানিক ভিত্তি 
নেই । চেত্ররাতে শুধু মলয় পবনই প্রবাহিত হবে এমন কোনও কথ! নেই, 
কালবৈশাখী ঝড়েরও ইঙ্গিত থাকে মাঝে-মধো | অত্িভোরে কাক শেয়ালের' 
রা কাড়াই ম্বাভাবিক । এসব নৈসর্গিক ব্যাপারকে অস্বাভাবিক চোখে 
দেখাই অবশ্ত আমাদের ধর্মের ঠাইদের মাহাত্বা । ক্ষেত্র বিশেষে আবার চোখ 
বন্ধ করে মৌন থাকেন তারা । কিন্ত “অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? 
ছর্যোগের রাতে জন্মের কারণে ঘি দুরাত্বা বা পাপাত্সা! হন ছর্ধোধন তাহলে 
শ্রকষ্ণইব! মহাত্বা হন কোন স্বাদে? তারও জস্মের রাতে প্রান প্রলয় কাগ্ডই 


মহাভারতে জন্মকথ। ৮৯, 


ষ 


“ঘটে গিয়েছিল ঝড়-জল-বজ্্পাতে । তাতে দোষের কিছু হয়নি বরং সুচি 
হয়েছে দেবতাত্বার আগমন বার্তা । আবার জন্মমাজে দূর্যোধন গর্দি 
'ঝ্াগিনীতে গান গেয়ে উঠেছিলেন বলে শাস্্রমতে ৩1 হয়েছে ভয়াবহ দোষের 
অথচ ভ্রোণপুত্র অশ্বখাম! ধে হ্্ষোরবে পাড়ামাত, করেছিলেন তাতে কিন্তু 
মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি কিছু । আসলে আমাদের সনাতন ধর্মের লোকেবা 
যুক্তিবাদের ধার ধারেন ন৷ বড় একটা । শুধু ধধিবাক্য, সংস্কার ও লোকাচাবের 
মধ্যে আবদ্ধ । সবকিছু নিপাতনে সিদ্ধ হলেই তারা থুশী। পক্ষান্তরে 
সাধারণের মধ্যে অগ্ঠাবধি বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারারও প্রসার নেই তেমন যাতে 
সম্ভব-অগম্ভব, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ যাঁচাই করে নিতে পাবে তারা সহজেই। 
একারণে পৌরাঁনিক কাহিনীর অনেক অবাস্তব কথাই লোকে অলীকিক বলে 
মেনে নিয়েছে নিধিবাদে। 

' মহারাজ পাওুর মৃত্যুর পর হস্তিনার রাজ সিংহাসনের নিংসপত্ব উত্তরাধিকার 
নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল একাশুই | ধৃতবাষ্ট ছিলেন জন্মান্ধ, বিছুর ছিলেন 
পারসব' ।' শাস্ত্রাহষায়ী বাজসিংহাসনে এদের অধিকার ছিল না কারে! । 
তথাপি পাতুর জীবিতাবস্থায়ই বাষ্ট্রের প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। বিছুব: 
ছিলেন মন্ত্রী। ধৃতরাষ্ট্রের গুরসজাত প্রথম সন্তান ছুর্ধযোধন। পাও পুৰ্র 
যুধিঠিরের পর ছুর্যোধন রাজা হোক এই ছিলো তার মনোগত ইচ্ছা । কিন্তু: 
এমত ইচ্ছার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন বিছুর। কেননা, পাতুপুত্র নামে 
পরিচিত হলেও ধর্মপুত্র যুধিষটির ছিলেন তারই ওরসজাত কুরুবংশের প্রথম 
সম্তান। বর্দিও ৬1 ছিল নিতান্তই অপ্রকাশ্ত। এমন এক সংকটজনক' অবস্থায় 
আমরা তাই দেখতে পাই, দুই বাক্রপুত্রের বংশাহ্ুক্রমিক দিংহাসন প্রাঞ্থির 
ভবিষ্যৎ নিয়ে ছুই অনধিকারী পিতার কৌশলগত সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের 
সমাপ্তি ঘটেছে কুরুক্ষেত্রের মহারণ্ে অসংখ্য মরণে। আমরা আরও দেখতে 
পাই ছুই পুত্রই রাজা হয়েছে ভবিষ্যতে কিন্তু কারও বংশধরই রাজা হয়নি শেষ 
পর্যস্ত । অথচ হস্তিনার সিংহাসনে যে কোনদিন রাজা হয়নি, সম্ভাবনাও 
ছিলনা কখনও, সেই মহাষোদ্ধ! অন্ভ্নেরই বংশধারা লাভ করেছে রাজসিংহাসন। 
কুরুবংশের অধস্তন বংশধর অশ্বমেধদত্তের পরে আর কারও নামের উল্লেখ নেই 
মহাভারতে 1২৬ 

জন্মমুহর্তে যে-হুর্ধোধনকে ছুরাত্বা-পাপাত্বা-কুর-দুর্ধতি আখ্যায় ভূষিত 
করেছেন ধামিক প্রবরর। সেই দুর্যোধনকেই আমরা পরবস্তাকালে দেখতে পাই 


৯৩ মহ।ভারতে জন্মকথ! - 


অশেষ গুণাবলীসম্পন্ম রাজেন্দ্র হূর্ষোধনরূপে । বরাজধর্ম অন্্দারে হীনজাত 
কর্ণের বীরত্বকে অভিনন্দিত করেছেন তিনি । থাবিহিত সম্মানের লে রাজ্য 
ও রাজপদ দান করেছেন তাকে। গুরুজনদের প্রতি অকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
কয়েছেন সামাজিক নিয়মে । প্রতিপালন করেছেন আশ্রিতজনদের। ক্ষাত্রধর্ষ 
অনুসারে যুদ্ধ করেছেন অকুতোভয় । ধে-কারণে এই উদার মানবতাবাদী 
দুর্ধোধনের সমর্থক ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা নগন্ত ছিলনা নিতাস্তই । জোষ্ঠজনেবা 
যথেচ্ছ নিন্টা-মন্দ-তিরস্কাব করলেও নতমস্তকে ত। মেনে নিয়েছেন তিনি। 
স্বাভরে কেউই পরিত্যাগ কবে যাননি তাকে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘত রাজা 
ও বাজ্য যোগদান করেছিল তার পক্ষে, তত রাজ বা বাঁজা যোগদান করেনি 
পাগুব-শিবিরে ৷ “কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধন শিবিরে সমবেত হয়েছিল কাশ্মীরের 
একটি ক্ষুব্রাঞ্চল, “অভিনার' রাঁজ্য ব্যতীত সমগ্র উঃ পঃ ( উত্তর-পশ্চিম ) ভারত 
এবং সমগ্র পূর্ব ভারত। মধ্যদেশ থেকে একটিমাজ রাজ্য কুরুশিবিরে যোগ 
দেয়। এছাড়া যুদ্ধাা হিসেবে সমবেত হয়েছিলেন, দ্বিধা বিভক্ত যহদের 
বিরাট এক বাহিনী (নারাক়ণী সেনা), বুধ, অন্ধক, মালব, নিষধ, শান, 
কিরাত ভোজ, হাদিক্য ও তৃরিশরবার নেতৃত্বাধীন বীরবৃন্দ ৮২১ পাগুৰ 
শিবিরে যোগদান করেছিল মত্শ্ত পাঞ্চাল-কাশী-করুষ-চেদী-মগব (পশ্চিম ) 
প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র রাজ্য । 

সবশেষে, তার মৃত্যুর পর স্বর্গবাসেও আমরা দেখতে পাই, সুরের স্তাঁয় 
প্রভান্বিত হয়ে দেবগণের ও সাধ্যগণের মধো বসে আছেন রাজেন্দ্র ছুধোধন। 
যুধিষ্টির হ্বর্গে গিয়ে এই দৃশ্ত দেখে তুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন উচ্চৈত্বরে, “আমি 
ছুযোধনের সঙ্গে বাস করব না) "তখন “নারদ সহাস্তে বললেন, মহারাজ, 
এমন কথা বলো না, স্বর্গে বাস কালে বিরোধ থাকেন; ত্ব্গবানী সকলেই 
দুর্যোধনকে সম্মান করেন। ইনি ক্ষত্রধর্মান্পারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে 
বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপস্থিত হলেও ইনি কখনও ভীত হননি । 
তোমরা! পূর্বে ঘে কষ্ট পেয়েছিলে ত। এখন ভূলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ করে 
ছুর্ষোধনের সঙ্গে মিলিত হও” ।২২ কিন্তু এই উপদেশ দর্বান্তকরণে শিরোধার্য 
করতে পারেননি যুধিষ্টির | 





উদ্ধাতি ও নির্দেশক 


১। গল্পের উদ্ধৃতাংশ কালী প্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত থেকে সংগৃহীত। বাকী 
তর্দম! র/জশেখর বহর মহাভ।রত অনুসরণে লেখকের নিজন্ব। 


মহাভারতে জন্মকথা ৯১ 


৪ 


২। ততো! নজেে মাংসপেশী লোহাষ্টিলেব সংহত! | 


০ 


৬। 


গ 


৮। 


দ্িবর্ষসংভূতাং কুক্ষে1 তামুতষুং প্রচক্রমে ॥ ১২ ॥ আদিগধ 
অন্তার্থ--তাতে লৌহ কঠিন একথণ মাংসপিও জন্মিল। দুই বছর পর্যস্ত যা উদরে 
ধারণ করেছিলেন তা৷ একটা মাংসপিও দেখে গান্ধারী সেটাকে ফেলে দেবার উদ্ষে।গ 
করলেন। _-হরিদ[সসিদ্ধান্ত ব/গীশ সম্প/দিত 
মহাভারতম-এর ১*৯ অধ্যায়ে দ্রষ্টবা। 

“মোটামুটি গর্ভ হুচনার অইম সপ্তাহ থেকে গর্ভস্থ ভ্রগ খানিকটা মানবিক আকুতি, 
পায়। অন্তত মানুষের ভ্রণ বলে চেনা ষায়। এ সময়ে জণদেহে প্র1থখ্িক চক্ষু, কর্ণ 
এবং কুঁড়ির আকারে হাত ও পায়ের চিহ ফুটে ওঠে । অট-নর সপ্তাহের মধ্যেই জণের 
লেজটি থসে পড়ে। বলা বাহুল্য, এই লেজ বিবর্তনের পথে মনুয্যেতর বানর জাতীয় 
পূর্ব পুরুষেরই অমোধ স্বাক্ষর । 
দ্বাদশ সপ্তাহের মধ্োই প্লাসেন্টা পুরোপুরি গঠিত হয়। হাত-পায়ের আশ্গুলগুলি ভ্রমশ 
স্পট হয়ে ওঠে। এ সময় থেকেই জ্রণটিকে 'ফিটাস' বা! “পূর্ণাঙ্গ ভ্রণ বলা হয়। 
গর্ভ সুচলার প্রায় ২৪ সপ্তাহ পর ভ্রণের মাথার উপর চুল গজায়, আঙ্গুলে দেখ! দেয় 
নখ ।...ন মাস থেকে সাড়ে ন মাসের মধ্যেই শিশু ভূমি হয়|". 

_ নলক্রাতকের উপাথ্যান রমেন মজুমদার [ 'জণের ক্রমিক বৃদ্ধি! দ্রষ্টব্য ] 


অজ্ঞাতং ধৃতরাষ্ট্ন্য ঘতেন মহতা! ততঃ । 
সোদয়ং পাতয়! মাস গান্ধারী ছুঃখমুচ্ছিতা ॥ ১১ ॥ ১০৯ অধ্যায়। আদিপর্য 
অর্থাৎ তাহার পর গান্ধারী মনোছুঃথে কর্তব্য জ্ঞান শুন্য হইয়! বিশেষ চেষ্ট1 করিয়া 
ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে সেই গর্ত পাত করিয়া! ফেলিলেন । 
কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির- বীরেন্দ্র ্গিত্র | “বিছুরের ধর্ম” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ) 
পৃষ্ঠা সংখ্যা__৫৭। 
শতঞ্চ কিল পুত্রাণাং বরো দত্তবুয়া পুরা 
ইয়ঞ্চ ষে মাংস পেশী জাতা! পুত্রশতায় বৈ ॥ ১৬ ॥-_আদিপর্ব অধায় ১*৯। 
অন্যার্থ আপনি পূর্ধে আমাকে একশত পুত্র হইবে বলির! বর দিয়াছিলেন ; কিন্ত 
আমার সেই একশত পুত্রের স্থানে এই একটা মাংসপিও জন্মিয়ছে। 
অনুবাদ, সিল্ধান্তবাগীশ। 
দ্বতপূর্ণং কুস্তশতং হ্িংপ্রমেব বিধীয়ত।ম্‌। 
হগুণুপ্তে যু দেশেষু রক্ষ! চৈব বিধীয়তাম ॥ ১৮ ॥ আদিপর্ব ১*৯ অধ্যায় 
অর্থাৎ সত্বর একশত কলীতে ঘ্ৃত পূর্ণ কর তাহার পর, সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষিত 
স্থানে রাখিয়া দাও। অনুবাদ, সিদ্ধাস্তবাগীশ 


জৈন ধর্ম _অমূলা চশ্ সেন 
বিশ্ববিষ্তা সংগ্রহ । পৃঃ «৫ 
মহাভারতে জন্মকথ। 


৯»। কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির-_ বীরেন মিত্র | পৃষ্ঠা _ংখা।--৫৭ 

১*। জৈনধর্ম_অযূলাচন্দ্র সেন | বিবিদ্ঞাবংগ্রহ। পৃঃ ৫ 

১১1 “খতু-উদ্গদ থেকে খতু সঙগপ্তি পর্যন্ত প্রতি ২৮ দিন বা একমাস অন্তর একটি করে 
উইস।ইট [ ভিম্বাশয়ের মধো তৈরি প্রাথমিক ডিমকে বল! হয় উইসাইট ] পূর্ণতা লাত 
করে। ষোগ্যতার বিচারে নারীর ক্ষেত্রে এই সময়কাল মোটামুটি ৩৩ বছর। মাসের 
হিসাবে ৩৯৬, অর্থাৎ প্রায় ৪** মাস।”- জন্মবিজ্ঞানের ইতিহাস। রমেন মজুমদার 
ত্র ঃ ন্লজাতকের উপাখ্যান । পৃঃ ৭৭ 

১২। আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতে দেখতে পাই, ব্যাসদেব ঘ্ৃতপূর্ণ 
কলদীর বন্ধ মুখ খুলতে বলেছিলেন ছু' বছর পর। পাঠকেরও হয়তে। মনে আছে সেই 
উক্তি । ভগবান্‌ ব্যাস গান্ধারীকে বলেছিলেন, “হে মৌবলেয়ি' ৷ আর দুই বৎসরের 
পর এই সকল কুন্ত উদঘাটন করিও ।' কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ 
সম্পাদিত মহাভারতে রয়েছে 'এক বছর পর'। তিনি ষে বঙ্গানুবাদ করেছেন তাতে 
বলা হযেছে, বেদবাস গান্ধারীকে উপদেশ দিলেন ঘে. “এক বৎসর পরে এই 
কলদীগুলির মুখ উদঘ।টন করিবে ।' মূল শ্লোকে আছে। 

“শশাস চৈব ডগব।ন্‌ ক/লেনৈতবতা৷ পুনঃ ॥ ২২ ॥ 
উদঘাটনীরান্যেতানি কুস্তানীতি স সৌবলীম্‌।:-'২৩ 
_আদিপর্,, নবাধিকশততমে|হধ্যায়ঃ | 
রাজশেখর বহু কুক সার।ন্ববাদ মহ।ভারতেও দেখ! ষায় 'এক বৎসর পরে একটি কলে 
দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন |” 

১৩। “অমিততেজ £ মহর্ষি গান্ধারী-প্র্ুত মংদপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত করির়/ছিলেন এবং 
পান্ধারীও আর কখন গর্ভধারণ করেন নাই তবে কি প্রকারে দুঃশলা-নাঙ্গমী শতাধিকা 
জন্ম হইল?" __কালীপ্রসন্ন, আদিপর্ব, যোডশাধিকশতম অধ্যার | 

১৪। “তম্মিন্‌ সংবংসরে রাজন ! ধূতরাষ্ন্মহাষশাঃ। 
জজ্জে ধীমাংস্ততন্তম্তাং যুযুৎহূঃ করণে নৃপ ॥ ৪১ ॥ 

-আদিপর্ব, মবধিকশততযোহধ্যায়ম: দ্রষ্টব্য-_মহাভারতম্‌ ॥ 


১৫। “শাপ এবং বর ছুই ক্ষেত্রেই প্রায়শই ব্যবহার হত অলৌকিক ক্ষমতার । শাপ দিয়ে 
ষে ক্ষতি করা হত তা ষেমন অনেকসময় হত এত বড় ধরণের ঘা! অলৌকিক স্ষমতার 
বাবহার ছাড়া কর! সম্ভব হত না, তেমনি বরদ|নের দ্বার! ষে-পরিমাণ ল/ভ আর- 
একজনের করে দেওয়া সম্ভব হত. তা ক্রমশই লৌকিক উপায়ে কয়া সম্ভব হত না। 
শাপ দেওয়/র ঘটনার মধ্যে শাপ্দাতার ষে অবিবেচনা, হঠকারিতা আর নীতিহীনতা 
প্রায় ব্যতিক্রম-হীন্ভাবে প্রকাশ পেত, বরদান্র ক্ষেত্রেও নীতির দিক-থেকে কোন 
উন্নতির মান লক্ষা করা! ষেত ন1 !" 

_ব্রাঙ্গণাভ/বধার। ও আধুনিক মন--অশোকরুদ্র পৃঃ ১*৪।দ্রষ্টবা-কৃছ্ছ ও বরদান 
প্রবন্ধ । 


মহাভারতে জন্মকথ। ১৩ 


৯৪ 


১৮ 


কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত । আদিপর্ব। পঞ্চদশাধিকশততম অধ্া।য়। 
[ বর্তম/ন অংশের ষাবতীয় উদ্ধৃতিই কালীপ্রসন্ন থেকে গৃহীত ] 


"৫৯৩১ এতত্বর্তমান কল্যবারস্তাৎ পূর্বববপ্তিনি দিনম্বরাধ্তিক-_দশমাসা-ধিকৈক 
সপ্ততিতমে অন্দে চৈত্রে মাসি শুরে পক্ষে ত্রয়ে'দগ্ঠাং তিখো র/ত্রৌ বদ ওসময়ে শুভ 
তুলা লগ্নে পূর্বফাজ,নী নক্ষত্রাশ্িত সিংহ রাশৌ চত্জে কেন্তরস্থ্ে কুজে কোণস্তথে বুধে 
উচ্চস্থে শো শুক্রে চ অষ্টোত্তরীয় মতে কুজন্ত দশ।য়[ং বিংশোত্তরীর় মতে ভূর্গোদশায়াং 
জীযুক্তধৃতরাষ্ বন্ণঃ শুভ প্রথম কুমার! জ/তবান্‌। অর়ং ক্ষত্রিয়বর্ণো নরগণশ্চেতি |" 
_মহাভারতম্‌, আদিপর্বব, ১১৭ অধ্যায়। হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ | 


তং খর! প্রত্য ভাষন্ত গৃধ গেমায় বায়সাঃ। 
বাতা বিপ্রববুশ্চাপি দ্িগদ।হশ্চাভব ভদ] ॥ ২৮ ॥ আদি, ১০৯ অধ্যায় 


এইতো সেদিনের কথা । ১৯৭ সালে আমেগিকার মাসাচুসেটের ভারতীয় 
বংশোভ্ভুত অধাপক খোরান| কোষ কেব্দ্রস্থিত প্রাণের জিন্‌ নামক বিশিষ্ট জৈব 
উপাদ[ন সংগ্লেষণ করেন । এই জিন্‌ প্র/ণবন্ত ছিল না। ১৯৭৬ সালে তিনি ও তার 
সহকর্সিগণ প্রাণবন্ত জিন্‌ তৈর়র করে জড়ব|দকে শ্দ্ঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন ।” _সতা-ধম-বিজ্ঞান 2 ডাঃ হরেন চন্দ্র গঙ্গেপধায় পৃ । 


অজু ন পুত্র অভিমন্তু, তস্ত পুত্র পরিক্ষিৎ, তন্ত পুত্র জনমেজয়, তশ্য পুত্র শতানীক 
এবং শতানীক পুত্র অশ্বমেধদত্ত অর্থাৎ শান্তনু থেকে অখমেধ দত্ত পযন্ত নবন পুরুষের 
পরিচয় মেলে মহ1ভ।রুতে। 


কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির- বীরেন্্র মিত্র । পৃঃ ৩৪০। 

[ ষেসব রাজ্য কৌরব শিবিরে যোগদান করেছিল তাদের মধ্যে রয়েছে_সিদ্ধু সৌবার, 
গান্ধার, ত্রিগর্ত, কেকর, মদ্র, কম্বেজ, মাহিম্মতী প্র/গজ্য তিষপুর, কোশল, অম্বষ্ঠ, 
বাহিলিক, বিদর্ত, অবন্তী, বিদেহ, ব্য, কলিঙ্গ, অঙ্গ, পৃ মগধ, পুও. ও বঙ্গ, অহিছত্র, 
শুরসেন, হস্তিন।পুর ইত্যাদি | 


স্ব্গরোহণ পৰ ! মহাভারত-_বাজশেখর বনু । 

[ দেবধির কথা অনান্ত করায় নরকদর্শন করতে হয়েছিল বুধিষ্টিরকে | পাপীর! ষে 
পথে ঘায় সেইথানে যুধিষ্টিরকে নিয়ে চললেন দেবদুত। “সেই পথ তমমাবৃত, 
পাগীদের গন্ধঘুক্ত, মাংসশোণিতের কর্ম, অস্থি, কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং মশক 
মক্ষিক1 কৃমি কীট ও ভরুকাদি হিংস্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দিকে অগ্নি বলছে, 
লৌহমুখ কাক, শুচীমুখ গৃণ্ধ এবং পর্ধতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরুধিরপ্রলপ্ত 
ছিন্নবাহু ছিন্গপদ ছিন্েদর মৃতদেহ সবত্র পড়ে রয়েছে।' __ব্রাজশেথর বনু 


মহাভারতে অন্মকথা 


৮. দীর্ঘতম 


বলি রাজার বংশোতপত্তি হয়েছিল দীর্ঘতম! মুনি থেকে | মহধির ওরসে 
রানী স্থদেষ্চার গর্ভজাত তাঁর পাচ পুত্র যথাক্রমে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পু, ও সুক্ষ 
নামে সৃপরিচিত। পঞ্চ পুত্রের অধিকৃত পূর্ব ভারতের এই পাঁচটি রাজ্য অগ্ঠাবধি 
খ্যাত হয়ে আছে মহাভারতে । ূ 

পূর্বকালে ক্ষেত্র পুকজ্োৎপাদনের অনেক কাহিনীই আমর! জানতে পাই 
নিখিল বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম ধর্মতত্ববিদ্‌ কুলাচারাভিজ্ঞ পরম শ্রদ্ধেয় ব্ষাঁরান 
পুরুষ পিতামহ ভীম্মের মুখে । কাহিনীর স্থত্রপাত অপুত্রক বিচিত্রবীর্ষের অকাল 
মৃত্যুতে পুত্রাশোকাতুর! সত্যবতীর বিচিত্র প্রস্তাবনায়। বংশরক্ষার কারণে 
পুত্রবধূদের গর্ভে অপত্যোত্পাদনে বিশেষভাবে ভীম্মকে বলতে লাগলেন তিনি, 
পরলোকগত রাজ। শান্তর জল-পিগু দান, ধর্ম-কীত্তি ও বংশরক্ষার যাবতীয় দায় 
এখন তোমার। তুমিই তার আত্মার সদ্গতি ও শাস্তির একমাত্র আশ্রয়। 
অতএব তুমি তোমার পরমাহ্ুন্মরী বূপযৌবনবতী ভ্রাত্‌ বধূদের গর্ভে সন্তান 
উৎপাদন কর অধব| সিংহাসনে স্বয়ং অভিষিক্ত হয়ে দারপবিগ্রহ পূর্বক বংশরক্ষ॥, 
কর। জগ-পিণ্ড বঞ্চিত করে পিতৃপুরুষকে নরকে নিমগ্ন করো না। অধর্ষের 
ভাগী হয়ো! না। 

সত্যবতীর সকল কথ! শ্রবণ করে প্রত্যুত্তরে ধর্মজ্ঞ ভীম্ম বললেন, আপনি 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম পালনের কথাই বলেছেন, মা । কিন্তু যে-সত্য আমি প্রতিজ্ঞ করেছি 
তাতো আর ভাঙ্গতে পারিনা! আমি ত্রিলোক ত্যাগ করতে পাবি, ইন্তরত্ব 
বর্জন করতে পারি কিংবা তার চেয়েও যর্দি বেশি কিছু থাকে তাও ত্যাগ করতে 
পারি কিন্ত কোনমতেই সত্য ত্যাগ কতে পারিনা । আমি আপনার সামনেই 
সেই সত্য পালনের প্রতিজ্ঞা করছি আবার । শুনুন তবে, “ধদি পৃথিবী গন্ধ 
পরিত্যাগ করে, জল যদ্দি মধুর বস পরিত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ 
করে, বায়ু যদি স্প্শগুণ পরিত্যাগ করে, সর্ব যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্রি 
যদ্দি উ্ণতা পরিত্যাগ করেনঃ আকাশ যদি শব্গুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্শি 
যদি শীতাংশু পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র দি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্মরাজ 
যি ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিৰ না।”১ 


মহাভরতে জন্মকথ। ৯৫ 


পুনরায় ভীম্মের মুখে হেন কঠোর প্রতিজ্ঞার কথ! শুনে সত্যবতাঁ বললেন, 
জানি, সব জানি । আমার জন্য যা বলেছিলে তাও জানি, বৎস। কিছুই তূলিনি 
আমি। তথাপি আপদ্ধর্মে তোমাকেই বিশাল দায়িত্ব নিতে হবে ॥ 

বংশ রক্ষার তাগিদে মাতা সত্যবতী ধর্মহীন কথা বলছেন ভেবে ধর্মপরায়ণ 
ভীক্ম বললেন, আপনি ধর্মের প্রতি নজর দিন। আমাদের সকলকে বিনষ্ট 
রুরবেন না। ক্ষত্রিয়ের ধর্মভ্র্ট হওয়া অতিশয় নিন্দনীয় । তবে ধাতে শান্তঙ্র 
বংশ রক্ষা পায় তার উপায় হিসাবে ধর্দসম্মত ক্ষত্রবীতির কথাই বলছি 
আপনাকে । আপনি আপদ্ধশ্বকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণের সঙ্গে লোকাচার 
'পর্যালোচন] করে উপধূক্ত ব্যবস্থা নিন্‌। 

অতঃপর, ক্ষেত্রজ পুক্রোৎপাদনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ভীম্ম বললেন, অতীতে 
জমদগ্রিপুত্র পরশ্বরাম একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন পৃথিবী ।২ তৎকালে 
পতিহীনা ক্ষত্রিয়। নারীগণের বেদজ্ঞ ব্রাদ্ষণের সহবাসে সন্তান লাভ করেছিলেন 
"আপদ্বর্মান্ধায়ী। কেননা বেদে বল! হয়েছে যে, ক্ষেত্রঞজপুত্র বিবাহকাবীরই 
পুত্র। অথএব যথোচিত অর্থ প্রদানপুণ্বক বেদজ্ঞ ব্রান্ষণ নিয়োগ করে ভ্রাতৃবধৃ- 
ছয়ের গর্ভোৎপাদন বিধেয়। এ-বিষয়ে দীর্ঘতম]! নামক গোধর্্ম অবলম্বনকারী 
এক মুনির কথা বলছি আপনাকে | পূর্বকালে উত্থ্য বলে একজন হুখ্যাত 
খষি ছিলেন। তার পরম! নুন্দরী পত্বীর নাম ছিল মমতা । একদিন মহষি 
উতখোর যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত বৃহস্পতি অত্যন্ত কামাতৃর অবস্থায় 
মমতার কাছে হাজির হয়ে তার সঙ্গম প্রার্থন। করলেন । মমতা দেবরকে 
দক্বোধন করে বললেন, মহাভাগ । আমি তোমার জোষ্টভ্রাতার দ্বারা অন্তর্ববত্বী 
হয়েছি। আমার গর্ভস্থ সেই সন্তান বেদ-অধায়ন সমাপ্ত করেছে। তুমিও 
অমোঘরেতাঃ | একই গর্ভে ছুটি সন্তানের অবস্থান নিতান্তই অসম্ভব । অতএব 
এমন অবস্থায় আপনি আজ সঙ্গমে বিরত থাঁকুন।৩ কিন্তু বৃহস্পতি তখন প্রবল 
পারশব প্রবৃত্তি দমনে একান্তই অপরাগ। মমতার অসম্মতি সত্বেও জোরপূর্বক 
উপগত হলেন তিনি । সেই সময়ে মমতার গর্ভস্থ সম্তান বৃহম্পতিকে বলেছিল, 
ভগবন্‌! মদনবেগ সংবরণ করুন। কারণ এখানে দু'জনের থাকবার জায়গ। 
নেই। আমি পূর্বে এই গর্ভে জন্মেছি । আপনার অব্যর্থ বীর্পাতে আমাকে 
বিব্রত করা আপনার অন্থচিত। প্রবৃত্তির তাড়নায় গর্ভস্থ শিশুর কথায় কর্ণপাত 
করলেন না পিতৃব্য বৃহস্পতি । চরম মুহূর্তে পা দিয়ে শুক্রের গতিপথ রুদ্ধ করে 
দিল সেই মুনিবালক | ফলে শুক্র জরায়ুতে প্রবেশ করতে না পেরে মাটিতে 


৯৬ মহাভাবতে জন্মকথ। 


এমনে পড়ল সহসাই । এতে প্রভাবশালী বৃহস্পতি গর্ভস্থিত শিশুকে অভিশাপ 
দিলেন এই বলে যে, সমস্ত প্রাণীর অভিষ্ট সময়ে এমন ব্যবহার করলি তার জন্ 
যাবজ্জীবন অন্ধ হয়ে থাকবি তুই! বৃহম্পতির শাপে অন্ধ হয়ে জম্মালেন 
দীর্ঘতম] । 

"সেই জন্মান্ধ বেদবিত্প্রাজ্জ খাষি ন্বীয় বিদ্যাবলে গ্রন্থেষী নামী এক পরম 
রূপলাবণ্যব্তী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি 
গৌতম প্রভৃতি কতিপয় স্থবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া! মহর্ধি উতথ্যের বংশ- 
রক্ষা করিলেন। অনস্তর বেদ বেদাজ পারগ ধর্মাত্মা। দীর্ঘতম সৌরভয়ের নিকট 
নিথিল গোধর্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন ।৪” 
মুনিগণ ক্রোধান্ধ হয়ে সেই গোধর্ঘ অবলম্বনকারী অন্ধ মুনির সংশ্রব ত্যাগ 
করলেন অচিরে। পত্বী প্রদ্েবীও একান্ত বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকেন অন্ধপতি 
দীর্ঘতমার প্রতি এবং স্পষ্টতই বললেন যে, তিনি অন্বন্বামীর ভার বহন করতে 
পারবেন না আর ।৫ 

স্বীয় পত্বীর মুখ থেকে এমন অভক্তি আর অশ্রদ্ধার উক্তি শুনে সমন্ত স্ত্রী 
জাতির প্রতি অভিসম্পাত দিলেন দীর্ঘতমা, আমি আজ থেকে জগতের তাবৎ 
সত্রীলোকের জন্য এই নিয়ম স্বষ্টি করে যাচ্ছি থে, যাবজ্জীবন পততিই হবে তাদের 
পরম গতি। পতির জীবিত ব৷ মৃতাবস্থায় অন্য পুরুষ সংসর্গে পতিতা হতে 
হবে তাদের। ধন-সম্পত্তিযৌবন ভোগে লাগবে ন। বিধবা নারীদের । ভোগে 
প্রবৃতত হলে নিন্দা-পরিবাদের অন্ত থাকবে না আর ।৬ 

স্বামীর এই অভিদম্পাতের কথা শুনে অত্যন্ত কুপিতা প্রদ্েষী পুত্রগণকে 
ডেকে বললেন, 'একে গঙ্গায় ফেলে দাও! সংসারের নানা লোভে মোহে 
আক্রান্ত গৌতমাদি পাষাণন্ৃদয় পুত্রগণ জলে ভাসিয়ে দিল অন্ধ পিতাকে এবং 
এই কথা বলতে বলতে ঘরে ফিরে গেল যে, কেন আমর! এই বুদ্ধ অদ্ধের 
ভরণপোষণ করব সারাজীবন ? 

বহুদেশ অতিক্রম করে ভেসে চলেছেন দীর্ঘতম | একদিন পরম ধাঁমিক 
বলিরাজ! গিয়েছেন গঙ্গাঙ্গানে। শোতের বেগে আগত ভালমান মুনিকে 
“দেখতে পেলেন রাজা । তাকে জল থেকে তুলে পরিচয় নিলেন বলি। অন্ধ 
মুনির সমস্ত বৃক্তাস্ত পরিজ্ঞাত হযে রাজ। বললেন, আপনি আমার পত্বীর গর্ভে 
ধশ্মার্থকুশল পুত্রোৎপাদন করুন। খধি বললেন, তথাস্ত | কিন্ত রাজমহিষী 
দীর্ঘতমাকে অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ দেখে তীর কাছে গেলেন না। পরিবর্তে ধাত্রী 


মহাভারতে জন্মকথা ৪৭ 


কন্াফে পাঠালেন । শৃত্র জাতীয় ধাত্রী কন্তার গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রমুখ একাদশ 
পুত্রের জন্ম দিলেন দীর্ঘতমা । রাজা বলি তাদের নিজপুত্র বলে দাবী জানালে, 
ধাষিবর বললেন, না, এরা আমারই পুত্র আপনার রানী অশেষ অবজ্ঞা এবং 
প্রতারণা করেছে আমাকে | রাজা বলি মু'্নকে প্রসন্ন করে রানী সদেষ্াকে 
পাঠালেন তাঁর কাছে। মহ্ষীর অজস্পর্শ করে দীর্ঘতম| বললেন, তোমার 
গর্ভে পাচ পুত্র জন্ম নেবে। তারা যেমন তেজন্বী তেমনই স্থশাসক হবে। 
এভাবেই বলি বাজার বংশ বিস্তৃত হুল ভারতে । এমন কাহিনী শুনিয়ে 
সত্যবতীকে বললেন ভীম্ম, এইবার আপনার যেমন অভিরুচি তাই করুন ! 

ভীম্ম কথিত এই কাহিনী থেকে সহজেই অনুমিত হয় ষে, মহাভারতের, 
যুগের অনেক আগেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সমঝোতার 
মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল অবধারিত । ত্থাপি পরশুরাম থে একুশবার 
নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন পৃথিবী তার কোন স্থদৃঢ় ভিত্তি নেই। সেকালে 
পুরোহিত-শ্রেনী যে অতিশয় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তার ইঙ্গিত মেলে এই 
কাহিনী থেকে । আবার বামায়ণের রাম এবং মহাভারতের ভীম্মের হাতে 
তার পরাজয়ে ক্বীকৃত হয়েছে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্ত । বস্ততঃ সমাজে নবোস্ভূত 
পুরোহিতশ্রেণীর দাৰী ক্ষত্রিয়কুল কর্তৃক সহজে ম্বীকৃত হয়নি । ভীষণ শ্রেণীসংঘর্ষ, 
রক্তপাত ও অত্যাচারের পর দাবী আদায় করে নিতে পেরেছিল তীরা এবং 
কালক্রমে পরিণত হয়েছিল স্থবিধাঁভোগী শ্রেণীতে ৷ কার্তবীধ্যাজ্ছুনের সঙ্গে 
পরশুরামের সংঘর্ষ এবং তৎকর্তুক একুশবার নিক্ষত্রিয়করণ বিষরে পাজ্িটারের' 
অভিমত ভিন্ন।৭ অন্যপক্ষে কা্ডবীধ্যাজ্জুনের পুত্র স্থভৌম কর্তৃক একুশবার 
পৃথিবী অধ্রাক্ষণ করবার কাহিনী বল! হয়েছে “হরিবংশ পুরাণ, “হ্থভৌম চরিত? 
ইত্যাদি জৈনগ্রন্থসমূহে | আদলে এ হচ্ছে ব্রাক্ষণা জনশ্রুতির পাণ্ট! জবাব । 

বেদ রচনার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ থথেদের যুগে তথাকথিত চাতুবর্ণ এবং 
পুরোহিতবাদ ছিলনা অন্তত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয় ব্রাক্ষণ কন্তার 
পাণিগ্রহণ করেছেন স্বচ্ছন্দে।৮ ঘভূর্ষেদের যুগে উদ্ভব হয়েছে চাতুবর্ণ বা 
চারিশ্রেণীর । তবে পরবর্তাকালের মত অত কড়াকড়ি ছিলনা জাতপাতের। 
' শ্রেণীসংগ্রীমের অনেক স্ততি বা গান সঙ্গিবেশিত হয়েছে অথর্ববেদে । ' অনেক 
বাদ-প্রতিবাদ-অভিসম্পাত বন্িত হয়েছে ক্ষত্রি্ ও অন্ঠান্ত শ্রেণীর প্রতি। 
ঘটেছে শ্রেণী সংগ্রাম । কাজেই পাঞ্জিটারের ব্যাখ্যাুযাক়ী ছুই পরিবারের 
যুদ্ধ বলে এড়িয়ে 'ঘাওয়! চলেনা সেকালের শ্রেণীসংগ্রামকে । পার্জিটারের 
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মতের লঙ্গে তাই মত মেলে না অনেক এঁতিহাসিকের 1৯ আর্ধগণের ভারতে 
আগমনকালে সকলেই ছিলেন যোদ্ধা। বসতি স্থাপনের পর “বিশ থেকে 
বিশপতির অর্থাৎ রাজার আবির্ভাব। রাজার স্ততিগায়কের। হলেন ব্রাঙ্মণ- 
পুরোহিত। কালক্রমে উভয়শ্রেণীর মধ্যে ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে শ্রেণীঘস্থ। এই 
শ্রেণীদন্ব মিটমাটের পর বিশ'-সংঙ্লিষ্ট ত্বাধীন জনসাধারণ থেকে জন্ম নেয় 
তৃতীয় বর্ণ বৈশ্ত ব1 ব্যবসায়ী । অবশ্য ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেরই উত্তৰ 
স্থল বিশ্ত বা বিশ। শূদ্রের উৎপত্তি নিয়ে নানা মতভেদ সত্বেও বল! চলে থে 
তারা বর্ণের অন্তর্গত একটি শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত ।. শুত্রের নীচে থে সব 
শ্রেণী ছিল তাদের বলা হয় ব্রাত্য, শ্রেণীহীন বা জাতিবিহীন জনত।। 

অতঃপর ভী্ম দীর্ঘতমার জন্ম বিশ্নয়ে ষে কাল্পনিক গল্পকথ। শুনিয়েছেন 
আমাদের কাছে তা ঘেমন অবিশ্বান্য তেমনই অবান্তব। কেননা কে কবে 
শুনেছে গর্ভের সন্তান বেদপাঠ করে? আমরা জানি, শিশুর বাকৃশ্ফৃর্তি ঘটে জন্মের 
অনেক পরে । এমনকি জরায়ুর মধ্যে ন' মাস বসবাস কালেও শিশু না নেয় 
শ্বাস-প্রশ্বাস, না করে খা হজম, সন্তানের পক্ষে মাই করে দেন এই আবষ্টিক 
কাজগুলি। একট! স্তর পর্যস্ত গর্ভস্থ মানব শিশু এবং পশুভ্রণের কোনও 
পার্থক্য থাকে না। যতদিন যায় তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে পার্থক্য । জন্ম মুহূর্তে 
শিশুর প্রথম ক্রন্দন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রব্রিস্ন। 
শ্বরু হয়েছে তার । মহাভারতকার মমতা এবং তার গর্ভস্থ সস্তানের মুখ দিয়ে 
যে উক্তি করিয়েছেন তাও অযৌক্তিক । মত! বলেছেন, তুমিও অমোঘরেতা। 
এক গর্ভে দুটি সস্তানের জন্মসস্ভব নিতাস্তই অসম্ভব। অতএব এমন অবস্থায় 
আপনি আজ সঙ্গমে বিরত থাকুন । 
_ জন্স বিজ্ঞানের ইতিহান এবং তার পরিভাষায় দড় না হয়েও আমরা জানি 
প্রকৃতির মৃত নারীর জীবনেও আছে এক খতু চক্র । “তার দেহে মাতৃত্বের 
সম্ভাবন! নিয়ে গর্ভধারণের খতু ফিরে ফিরে আসে । আসে মাসে মানে। 
অর্থাৎ একমাস অন্তর অন্তর । সঠিক হিসাবে ২৮ দিন পর পর। বয়ঃ সন্ধিক্ষণে 
এ খতুচক্রের শুরু, প্রোঁচত্বের প্রাস্তদেশে শেষ। বয়সের হিসাবে ১৫ থেকে 
৪৫ কিংবা আরও একটু বেশি । নাবী-দেহে তাই মাসে মাসে একটি করে 
.জীবনসস্তাবনার কুঁড়ি ফোটে, পুরুষবীর্ধের স্পর্শ না পেলে সে সম্ভাবনা ঝৰে 
যায়। . এখানে কুঁড়ি নারীর ডিস্বাশয়ে উৎপন্ন একটি পক ভিম্বকোষ, পুরুষবীর্ষের 
.শুক্রানুর সঙ্গে যুক্ত হলে যা পরিণত হয় আদি ভ্রণে।”১* জীববিজ্ঞানের ভাষায় 
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'আদিমতম জ্রণটিকে বল। হয় জাইগোট | গর্ভাধানের পরমুহর্ত থেকেই কোষ 
বিভাজন শুরু হয়ে যায় এই জাইগোটে । মাইটোসিস কোষ বিভাজনের 
ফলে ছুই থেকে চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল চলতে থাক্ষে ক্রমানবয় 
সংখ্যাবৃদ্ধি। ইতিমধ্যে ভ্রণটিও ধীরে ধীরে ফ্যালোপিয়ান নল পেরিয়ে গিয়ে 
হাজির হয় জরায়ুতে । জরামুর গায়ে সেটি সার্থকভাবে গাথ। পড়লেই নারী 
হন গর্ভবতী । তখন থেকেই তিনি মা। 

গর্ভাধান সংগঠিত হলে গুসব ন! হওয়া পর্যস্ত আর খতুমতী হনন। নারী। 
গর্ভাধান ব্যর্থ হলে ঝতুত্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে ঘায় পরিপক ভিম্বাগুটি । এই 
খতুজ্সাবের অর্থ গর্ভধারণের একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু । একটি সৃষ্টিশীল বীজের 
নিক্ষপ পরিণতি | "রজন্রাবের এই বেদন! ঘেন ব্যর্থতার আত্তি। মাতৃজঠরের 
নিঃশব ক্রন্দন । বিজ্ঞানীর| তাই রজ্ঃমাবকে বলেছেন ক্রাই অভ দ্রি উম্‌" 1৮১১ 
রজঃশ্রাবের সঙ্গে সম্ভান জন্মের সম্পর্ক ওতপ্রোত জড়িত | মাতৃগর্ভে দীর্ঘতমা 
বেড়ে ওঠার পর নিশ্চয়ই আর খতুমতী হননি মমতা । কাজেই ধফতই অমোঘ- 
রেতা হোন না কেন বৃহস্পতি সন্তানের জন্ম সম্ভব ছিলন1 কোনমতেই । 
ব্যানদেবও তা জানতেন বৈকি । অদ্ভুত এক কাল্পনিক গল্পের আশ্রয়ে এই 
সত্যই প্রমাণ করেছেন তিনি । মা মমতা এবং সন্তান দীর্ঘতমার মুখ দিয়ে 
ষ্যাসদেব তাই বলেছেন, একই গর্ভে ছুটি সন্তানের জন্মসম্ভব নিতান্তই অসম্ভব । 

বাধলদেব তুখোড় গল্পকার । সরাসরি কিছুই বলেন না তিনি । যা বলার 
গল্পের মাধ্যমেই তা বলেছেন আমাদের । অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে গল্পের 
'অবাস্তবতায় আমর! দ্বিধায় পড়ি, ধাধায় ঘুরপাক থাই, হতভম্ব হই আকম্মিক। 
বর্তঘান গল্পে মমতার ঘোর আপত্তি সত্বেও জোরপূর্বক উপগত হলেন বৃহস্পতি । 
সেই সময়ে তার গর্ভস্থ সন্তান পিতৃব্যকে সম্বোধন করে বলেছিল, “ভগবান্‌! 
মদনবেগ সংবরণ করুন| কারণ, এখানে ছু'জনের থাকবার জায়গা নেই। 
আমি পূর্বে এই গর্ভে জন্মেছি। আপনার অব্যর্থ বীর্ষপাতে আমাকে বিব্রত 
করা আপনার অঙ্থচিত। কিন্তু অঞ্জাত শিশুর কথায় কর্ণপাত করেননি 
ভগবান বৃহস্পতি । যে কারণে তার চরম মুহূর্তে প! দিয়ে শুক্রের পথরোধ 
করে দিয়েছিল সেই মুনিবালক। এ থেকে কি আমরা বুঝে নেব যে, 
আগর প্রসব! ভ্রাতৃবধুর উপর বলাৎকার করেছিলেন বৃহস্পতি? না! হলে 
কোনও গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে পা দিয়ে বীর্পাত প্রতিরোধের প্রশ্থ ওঠে ন। 
আদপেই। কেননা গর্ডের প্রতিটি সম্তানই আবদ্ধ থাকে “আযামনিক়্ন নামক 


3৩৬ মহাভারতে জন্মকথা 


থলির মধো । শিশু ভূমি হবার ঠিক আগেই ফেটে যায় আমনিয়ন থলিকাটি। 
লাধারপত জন্মমৃহ্র্তে শিশুর মাথাটি বেরিয়ে আসে আগে। পরে পা। 
ক্ষেত্রবিশেষে আগে পা, পরে মাথা । ঘটনাচক্রে আযামনিয়ন থলিকাটি ফেটে 
না গেলে ডাক্তার বা ধাত্রাকে আবরণ কেটে মুক্তির আলে! দেখাতে হয় 
শিশুকে । প্রশ্থ উঠতে পাবে, কেন এমন উদ্ভট গল্প কাদতে গেলেন ব্যাসদেব ? 
আমাদের মনে হয়, দেবপুরোহিত বুহস্পতির লাম্পট্যকে ধিক্কার জানাবার 
ভাষা জান। ছিলন৷ তার। সেকালের বীত্যা্ঘায়ী ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক 
দোষের ছিল না কোনও । কিন্ত যে অবস্থায় বৃহস্পতির স্তায় বিচক্ষণ 
দেবপুরোহিত পূর্ণ গভিনী এক নারীকে ধর্ষণ করেছে অবলীলায় তাকে লজ্জা 
দিতে পারে শুধু গর্ভস্থ সম্তানই। 

আলোচনার শেষে দু'একটি কথা কেবল বলার থাকে দীর্ঘতম মুনি গ্রসঙে | 
আপাতদৃষ্টিতে দীর্ঘতমাকে মনে হতে পারে লম্পট চরিত্রহীন বলে। কিন্ত 
ঝষি সৌরভয়ের শিষ্ক হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিখিল গোধন্মা বৃত্তি। 
এতে দোষের ছিল ন! কিছু । পত্বীদের মনোরঞ্জনে অক্ষম মুনিবাই নমাজ্চ্যুত 
করতে চেয়েছে তাকে । পারেনি । অতঃপর তার পত্বী প্রচ্েধীর মনে, 
জালিয়েছে বিদ্বেষের আগুন । পুত্রদের সহায়তায় তাকে জলে ফেলেছে 
প্রদ্বেষী। 

দীর্ঘতমাকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন রাজা বলি। অপুত্রক রাজা 
রানী সুদেষ্কার গর্ভে ধশ্মার্থকুশল পুত্রোৎ্পাদনে অনুরোধ করেছিলেন তাকে। 
কিন্তু বানী দীর্ঘতমাকে বৃদ্ধ ও অন্ধ দেখে অবজ্ঞা করে ধাত্রীকন্তাকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন তার কাছে। একাদশ পুত্র উৎপাদনের পর রাজা বলি সেই সকল 
পুত্রদের নিজের বলে দাবী করলেও অন্বীকার করেছেন দীর্ঘতম । প্রচলিত 
সমাজব্যবস্থাুযায়ী ক্ষেত্রজগুত্র বিবাহকাবীরই পুত্র। কিন্তু খাত্রীকন্তা রাজার 
বিবাহিত স্ত্রী নহেন। রানীর দাী স্থানীয়! মাত্র । লক্ষ্যণীয় যে যুগাধিককাল 
দীর্ঘতমার সংস্পর্শে আসেননি বানী মুদেষণা; তার পরিবর্তে পাঠিয়েছেন তার 
ধাত্রীকন্তীকে । সেই ধাত্রীকন্থার গর্ভে একাদশপুত্রের জন্ম দিয়েছেন মহত 
দীর্ঘত্মা। রাণী তাকে অবজ্ঞা করেছেন কিন্তু শৃত্রাজাতীয়া ধাত্রীকন্তার সে 
অধিকার ছিলনা । বানী নির্দেশে অন্ধকে অন্ধের মতই মেনে নিতে হয়েছে 
তাকে । সে যুগে শুত্রদের ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতালাভের অধিকারটুকু পর্যস্ত 
ছিল ন। সমাজে সেই সত্যই গল্পচ্ছলে তুলে ধরেছেন মহাভারতকার ব্যাসদেব। 


মহাভারতে জন্মকথ। ১৯১ 


উদ্ধাতি ও নির্দেশক 





১) ত্ন্লেচ্চ পৃথিবী গন্ধমাপশ্ঠরসমাত্মুন2। 


| 


তত 


জ্রোতিস্তথ! তাজেদ্রপং বাযু ম্পর্ণগুণং ত্যজেৎ ॥ ১৭ ॥ 
প্রভাং সমুখ্হজেদো! ধূমকেতুস্তথোষ্তাম্‌। 
তাজেচ্ছব্দং নোমঃ শীতাংশুতাং ত্জেৎ ॥ ১৮ ॥ 
বিত্রমং বৃত্রহা৷ জহ্যাদ্ধন্শনং জহযাচ্চ ধর্মারাট | 
ন ত্বহং সত্যমুৎরুং বাবস্তেয়ং কথঞ্চন | ১৯ ॥ 
_আদিপর্রব, অপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ | 


অনুবদক-_কালীপ্রসনন সিংহ । 


পূর্বকালে জামদগ্র্য পরশুর/ম পিতৃবধ সহ করতে ন1 পেরে হৈহয়াধিপতি কা্তবাধ্যাজ্জুন 
রাজাকে কুঠার দ্বারা হত্যা করেন। তিনি মহাবীর্যবান কার্ভবীরধ্যাজ্জুনের সহশ্রবাহু 
ছেদন করে নেই রক্তে পিতৃতর্পণ-দ্বারা লেকের পক্ষে অতি দৃষ্ষর ধর্ম্ার্ন করেন । 
পরন্থ ধনুধারণ পূধক নিদারুণ অগ্রপ্রয়ে!গে একুশবার ক্ষত্রিয় কুল নিমু ল করেন বলে 
কথিত আছে। এক্ষেত্রে আরও স্মরণীয় ষে. পরশুরাম পিতা জমদ্গ্রির নির্দেশে কুঠার 
দ্বারা মা রেণুকার শিরচ্ছেদ করেছিলেন । এই কাহিনী থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক 
ষে, তিনি পিতৃতানত্রিক সমাজের পক্ষে মাতৃ তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘতি 
হেনেছিলেন। কি অপরাধ ছিল রেণুকার? একদ1 স্নান করতে গিয়ে মাতিকাবত 
দেশের রাজ! চিত্ররথকে পত্ীদের সঙ্গে জলত্রীড়া করতে দেখে কামাসক্ত হয়ে সেই 
রাজাকে কামনা করেছিলেন মনে মনে । জমদগ্রির চোখে এই অপরাধে অপরাধিনী 
হলেন তিনি । অথচ প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বাবস্ায় চিত্ররথের সঙ্গে কমক্রীড়ায় 
রত হলেও স্বামীর নির্দেশে পুত্রের হাতে নিহত হতে হত না তাকে । এ থেকে 
বোঝা ষায়, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দিন ফুরিয়ে এসেছিল তথকালে। নতুবা 
জমদগ্রিকে খধি উদ্দালকের মতই বলতে হত--বংস! ক্রোধ করিও না, ইহা 
নিতাধন্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সমজাতীয় শত সহ্শ পুরুষে আসক্ত হইলেও উহার 
অধন্ম লিপ্ত হয় না।” 


উবাচ মমতা তন্ধ দেবর; বদতাং বরম্‌। 
অন্তর্বব্ী ত্বহং ভাতা জোঠেন্[রম্যতামিতি ॥ ১১ ॥ 
অর মে সহাভাগ ! বুক্ষাবেব বৃহস্পতে। 
ইতথো। বেদমত্রাপি ষডঙ্গ প্রতাধীযত ॥ ১২ ॥ 
_আদিপব্ব, অইনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 


৪ কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুব।দিত মহাভারত | 


_আরদিপর্বব, চতুরাধকশততম অধায়। 


মহাভারতে জন্নকখ। : 


ও | ভারধ্যায়! ভরগান্তত্তী পালনাচ্চ পতিঃ শ্বৃতঃ । 
অহং তাং ভরণং কৃত! জতযন্কং তদ। ৷ 
নিত্যক।লং শ্রমেনার্]ী ন ভবেরং মহাতপঃ ॥ ৩ ॥ 
আদিপর্ব, অইনবভিতঙোহধ্যায়ঃ। 
অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে ভরণ করেন বলেই তাঁকে ভর্ত। বলে আর পালন করেন বলেই বলে 
পতি কিন্ধ আমি তোমার ও তোমার পুত্রদের ভরণ-পেষেণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । 
হুতরাং আমি আর আপনার ভরণ করিতে পারিবন] । 


অদ্যপ্রভৃতি মর্যদ] মন লে।কে প্রতিষিত্রা | 
এক এব পতি না ষাবজ্জীবং পরায়ণম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
সুতে জীবতি বা! তশ্মিন ন।পরং প্রাপ্রয়াননরম্‌। 
'অভিগম্য পরং নারী পতিমৃতি ন সংশয়? ॥ ৩৪ ॥ 
অপতীনাস্ত্ নারীণামছা প্রভৃতি পাতকম্‌। 
অদ্বান্তি চেদ্ধনং সর্ববং বুথাভোগ। ভবন্থ তাঃ। 
অকী0 পৰিবাদ[শ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্ত বৈ ॥ ৩৫ ॥ 
আদি, অই্টনবতিতমো হধায়ং ! 
[সমাজে পূরুষ প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং নারীর অধিকার রমাগত ক্ষুন্ন হয়ে চলছিল এই প্লোক- 
গুলিই তার জাজ্ভ্বল।মান উদাহরন 


৮০ 


শ | “ এই বুদ্ধের ব্যাখ্য। পাঞ্জিটার কিন্তু অন্যভাবে করিধ|ছেন | তিনি মহাভারত হইতে 
গ্রোক উদ্ধার করিয়া (১,১৭৮, ৬৮০, ২-১?) বলিতেছেন এই বুদ্ধটি হৈহম বংণার 
কান্তবীযোর পুত্র্দের সহিত তাহাদের পুরোহিত বংশার ভাগবদের মধ্যে আর্য হয় । 
কার্ভবাধাজু ন ভগবদের অনেক ধন প্রদান করিয়ছিল। ভাহার মৃত্যুরপর ভাহার 
ভগবদের হা প্রত্যর্পণ করিতে বলে; তাহারা প্রত্যর্পণ প্রস্তাব প্রতাখ)ান করিলে 
হ্হর রাজপুলেরা বলপুর্বক ই ধন কাড়িয়া লয। ইহাতে ভার্গবের! অন্য দেশে 
পালাইয়! যায়, এবং উত্তরে ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয । 
ইহাদের বংশ অমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন । তিনি অষোধ্ার রাঁজবংশে বিবাহ করেন । 
ইহা'রই পুত্র পরশুরাম । 'সজুন কার্তবীধ্য তাহার দিধিজষের দময় জমদগ্রিকে উত্যক্ত 
করে। ইহাতে বিবাদ বাধে এবং অভুনের পুত্রগণ ভমদগ্রিকে মারিয়] ফেলে। 
পরশুর/ম প্রতিহিংসার অঞ্জনকে ও অনেক হ্হযকে নিহত করে| তত্রাচ হ্হয়রা 
বহুকাল পর্যপ্ত অভিমান করিয়া উত্তর ভরত ছারখ।র করিয়া ফেলিত। অবশেষে 
অযোধ্যার রাজা সগর তাহাদিগকে পরাজিত করিব! হৈহয় শক্তি ধংস করে! পার্জি- 
টানের মতে এই গল্পই ব্রাহ্মণের উদার পিগডি বুধার ঘাড়ে দিয়! পরশুরাম কর্তৃক 
একুশবার শিক্ষত্রির করণে খাড়া করিয়ছে। বান্দর কির রাষায়ণেই প্রথমে এই ব্রাদ্ষণ্য- 
বাদীর আখ্যা! আসে । পরে মহাভারতে আমে । কিন্ত এই দুই কাব্যেই শেষে 


মহাভারতে জন্ম কথ। রথ. ১০৩ 


৮ 


৯৩ | 


৯৯ ॥ 


পরশুরামের পরাজয়ের কথা স্বীকৃত হইল্লাছে। কিন্ত তাহাদের জনশ্রুতি এবং রাম ও 
ভীগ্ম কর্তৃক পরশুরামের পরাজয়ের কথা বলিয়! ক্ষত্রির়দের সম্মান বাচাইয়ছে' 
(725981667-1/0055008 170 5520 17285600165] 159515০5০52, 199-200), 
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“তথাকথিত চাতুবর্শ ও পুরোহিতবাদ বেদের প্রাচীন।বস্থার বর্তমান ছিল লা. বরং 
বেদে ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয় রাজাদের কম্ঠার পাণিগ্রহণ করিবার কথা (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪. ১, 
৫,২) উলিখিত আছে। ব্রাঙ্গণ বৃহস্পতি তাহার কন্যা রে'মস।কে ক্ষত্রির রাজ! 
্বনর ভবয়ভ্যের সহিত বিবাহ দিয়াছেন (১, ১২৬, ৬-৬), ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা 
বেদের অনেকগুলি প্লোক রচিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে । এমন কি বেগের দ্বারাও 
বৈদিক গান রচিত হইয়াছে; অনেক ক্ষত্রিয় রাজার নিকটও ব্রাঙ্গণগণ "ক্রক্গ বিদ্যা ' 
শিক্ষ[র জন্য গমন করিতেন । “শতপথ ব্রাঙ্গণে' উক্ত আছে ষে, রাজা! জনক ব্রাঙ্ষণ 


হইয়/ছিলেন ।" 
ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (পৃঃ ৯৪) 
“এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ওয়েবার ও নিমার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত পাঞ্জিটারের ব্যাখ্য! মিলে 
না। ঘদি বন বর্ষব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধ দুইটি বংশের ব্যক্তিগত ঝগড়ার সহিত দুইটি 
ক্ষত্রিয় রাজবংশের আধিপতোর কলহে মিলিত হওয়াতে সংঘটিত হয, তাহা হইলে 
ব্রাহ্মণেরা কেন রামায়ণ মহাভ/রতে বরণিত পরশুরামের পরাজয়ের কথ! স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইবে? বহুপরে “মহাবীর চব্রিত' গ্রন্থে ভবভূতিও ক্ষত্রিয়কে শাসক বলিয়া! 
স্বীকার করিয়ছেন এবং রাষচন্দ কর্তক পরশুরামের পরাভব ঘটাইয়াছেন । মূলতঃ 
ইহা শ্রেণী সংগ্রামেরই পরিচায়ক । আর শতরুদ্রিয়ের প্লোকে ( ষভূর্বেেদ ১৬, ১, ২১) 
“তদ্দরাসাং পতয়ে নষ্ঃ' প্রভৃতি এবং অথর্ব বেদের রাঁজন্যদের ঘ্বারা ব্রাঙ্গণের স্ত্রী 
লুষ্ঠন ও গরু মারিয়া খ/ওয়র কাতরোক্তি কেন উলিখিত হইবে? আবার পাঞ্ভিটার 
ভূলিতেছেন তিনি রামায়ণের গলপ বাদ দিয়াছেন, মহাভারতের এই গল্পও ব্রাহ্মণের 
দ্বারা রচিত, তাহাতে শ্রেণী সংগ্র।ম লুককার়ত কর! হইলেও পরশুর/মের প্রয়ে।জয় স্বীকার 
করিয়া ক্ষত্রিরদের পক্তির শ্রেঠহ মানিয়া হওয়া হইয়াছে । আবার সিমার ও লাসেম 
মহাকাব্যসমূহ মধ্যে এই শ্রেনী-সংগ্রামের ন্্তি ম্পঈভাবে অঞ্ষিত হতে দেবেন ।" 
_-ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি | পৃঃ ১০৪ 


জন্মবিজ্ঞানের ইতিহাস (নল জ/তকের উপাখ্যান )_ রমেন মজুমদার (পৃঃ ৬৯) 
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